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T ব্যবস্থার খুঁটিনাটি কেনার তর্ক '৪ঠে না, দাবিদাওয়! করবার কোন অবকাশ 
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,, শ্রমের ব্যবস্থায় তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি মায়ের 
V^ রং দেখা অসম্ভব; এখন যতটা দেখেন তাতেই 
I, Sie তাঁর একটুও থাকে না । অমুক জিনিসটি 
ব্য ব্যবহার করতে পার, তবে “যার! এ বিষয়ে 
রয়েছে তাদের সঙ্গেই তোমার এ বিষয়ে কথা 
DA 
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Lo বাস্তব জীবন যাপনের দুই রূপ 
T সম্ভাব্য ভিত্তি 


Ms 


7) এখানে বাস্তব জীবন যাপনের দুই রকম ভিত্তি করে 
[eut যেতে পারে। তার মধ্যে এক এই হয় যে, 
Qi wf ও সমর্পণের যে আদর্শ ধরে এই আশ্রম 
তিঠিত হয়েছে, দে আদর্শ সম্পূর্ণ মেনে নিয়ে তুমি 

এখানকার একজন সদস্ম। সেই অনুযায়ী তুমি 
নিজেই এখন ভগবানের হয়ে গেছ, সুতরাং তোমার 
রলতে যা কিছু থাকে সমস্তই এখন ভগবানের ; তুমি 
যা দিচ্ছ তার কোন কিছুই তোমার নিজের নয়, 
ভগবানেরই জিনিস তুমি তাকে দিচ্ছ! এমন অবস্থায় 

॥ এখানে কোন লেন-দেনের প্রশ্ন আসে না, কোন বেচা- 
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থাকে না, তাছাড়া এখানকার সমস্ত কিছুর সম্পূর্ণ ভার 
একমাত্র মায়ের উপর, তাঁর হাতে যতটা উপায় ও 
উপকরণ এসে জুটেছে তারই পরিমাণ অনুযায়ী তিনি 
এখানকার সকল বিষয়ে যথোচিত বাবস্থা আপন সাধ্যমত 
কবে চলেছেন। এর মধ্যে সাধকরা তাদের নিজের 
ইচ্ছামত যে সব দাঁবি করবে কিংবা নিজের খেয়ালে 
যেমন আদর্শ দেখাতে যাবে কিংব1 প্রাণের তরফ থেকে 
যে সব কামনার কথা জ্ঞাপন করবে, সে গুলিকে মেনে 
নিয়েই যে তাকে চলতে হবে এমন কিছু বাধ্যবাধকতা 


"তাঁর নেই ; তথাকথিক প্রজাতম্্মূলক সাম্যরক্ষার ভাব 


দেখিয়ে তাকে সকলের সঙ্গে সমান আচরণ করতে হবে, 
এমন কোন নিদিষ্ট নিয়মের তিনি বাধ্য নন। তিনি 
চলবেন তাঁর নিজের স্বাধীন নিয়মে, যার বেলা যা প্রকৃত 
অভাব রয়েছে বলে বোধ করবেন সেগুলিকে তিনি 
মেটাবেন, কিংবা যার আধ্যাত্মিক উন্নতির দিক দিয়ে যে 
কাঁজ করলে সব চেয়ে ভাল ফল হবে বলে মনে করবেন, 
তার wg সেই রকমই তিনি ব্যবস্থা করবেন। এ-বিষয়ে 
অন্য কেউ তার কাজের বিচারক হতে পারে না, কিংব! 
কারো নিজের আইন বা নিজের আদর্শ তার উপর 
আরোপ করা যায় না) এখানকার সম্বন্ধে যা কিছু 
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আইন, তার রচন! করতে পারেন কেবল তিনি, আবার 
যেখানে সেই আইনকে লঙ্ঘন করা দরকার বলে মনে 


হবে তাও waa তিনিই করতে দেবেন, কিন্তু সেও 


তার স্বেচ্ছায়, এ বিষয়ে কেউ তার কাছে cata করে 
কিছু দাবি করতে পারবে না । কারো ব্যক্তিগত দাবি 
বা অভিপ্রায় জানিয়ে তাকে সে বিষয়ে বাধ্য করা চলবে 
.না। প্রকৃত কোন অভাবের কথ! যদি কারে। জানাঁবার 
" থাকে, কিংবা এমন কোন প্রস্তাব করবার থাকে যা তার 
অধিকার বহিভূতি, তাহলে অবশ্যই সেটুকু সে মাকে 
একবার জানিয়ে দিতে পারবে ; কিন্তু ম! যদি তা! সমর্থন 
«| করেন তাহলে আর কোন আপত্তি না জানিয়ে সেই- 
খানেই তাকে থেমে যেতে হবে। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে 
এই রকমই বিধান সকলকে মেনে নিতে হয়, আর যাকে 
দিব্য সত্যের প্রতিনিধি বা ভগবানের মূর্ত প্রতিরূপ বলে 
জ্ঞান কর! হয় তিনিই হন তার কেন্দ্ররূপ। এখানকার 
সম্বন্ধে ম! যদি তাই হয়ে থাকেন, তাহলে তারই ভিত্তিতে 
এ পর্যন্ত যা কিছু বললাম তা! সবই খুব সহজবোধ্য কথা। 
কিংব! আঁবে। এক রকম হতে পারে যে তিনি মোটেই | 
নন, আর সে অবস্থায় তাহলে কারোই এখানে থাকা 
উচিত নয়। প্রত্যেকেই তাহলে আপন আপন পথ 
দেখবে, এ আশ্রমও থাকবে না, এ যোগও থাকবে না | 
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আধ্যাত্মিক সংযোগ 


. আধাত্মিক সংযোগের প্রথম সূত্রপাত হবে ভিতরের 
দিক থেকে, এবং সেখান থেকেই তা ক্রমে বাইরের দিকে 
ছড়িয়ে পড়বে | বাইরের কোন কিছুর উপরে এর প্রথম 
ভিত্তি স্থাপনা কর! যায় নাঁ_তা করতে গেলে সে মিলন 
কখন আঁধাস্সিক ap খাঁটী হয় না| এখানে fes 
অনেকেই এই মারাত্মক web করে বসে : তার! মায়ের 
সঙ্গে বাহ প্রাণধর্মী বা স্কুল সম্পর্কটার উপরেই যত কিছু 
গুরুত্ব দিয়ে থাকে, প্রাণের তরফের আদান-প্রদান বা স্কুল 
সংস্পর্শ পাঁওয়াটাই বিশেষ করে আকিঞ্চন করে, আর 
যখন তা আপন পছন্দমত না মিলল তখনই এসে পড়ে 
যত গগুগোল, বিদ্রোহ, সংশয়, PITI এ কিন্ত 
একেবারেই ভুল দৃর্টিভঙ্গী, আর এর থেকেই অন্মাচ্ছে যত 
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বিপত্তি ও বিরোধ। আধ্যাত্মিক মিলনে মূন-প্রাপ-দেহও | 
অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং তাই হওয়াই উচিত, few 
তার জন্য এগুলিকে আগে চৈত্যপুরুষের অধীনে আনা 
দরকার, এদেরও চৈত্য ভাবাপন্ন করে নেওয়া দরকার ; | 
যে মিলন মূলতঃ হবে চৈত্য ও আধ্যাত্মিক, db el মন- 
প্রাণ-দেহের মধ্যেও বিস্তৃতি লাভ করবে এমন কি: 


দেহও অর্ৃশ্তভাবে বোধ করতে থাকবে তার নিবিড় 


সান্নিধ্য, তার অতি নিকট উপস্থিতি-তবেই সে মিলন ; 
দৃঢভিততিযুক্ত ও বাস্তব ও সম্পূৰ্ণ হবে, আর কেবল তখনই | 
তার সেই সান্নিধ্য বা সংস্পর্শ প্রকৃতরূপে সার্থক হবে ও 

তার আধ্যাত্মিক প্রয়োজন সিদ্ধ হবে| যতক্ষণ পর্যন্ত ' 


এমন না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত er সংস্পর্শের দারা 


আধ্যাত্মিক সাধনার পক্ষে কেবল কিছুটা সাহাধ্য মিলতে 
পারে, কিন্তু তেমন ধরনের সংস্পর্শ কতখানি পর্যন্ত দেওয়া 


উচিত আর কি ভাবের সংস্পর্শ দিলে তা সাধকের | 


আধ্যাত্মিক সাধনার পক্ষে উপকারী হবে অথবা অপকারী 
হবে এ বিচার কর! কেবল মায়ের দ্বারাই সম্ভব, সাধক 
নিজে তার বিচারক হতে, পারে না-কারপ এ বিচার 
করতে গেলেই সে তার নিজের we কামন। ও নিয় 
প্রাণসত্যার অস্তর্গত অহংএর প্রভাবের দ্বার! APAD হয়ে 
পড়বে, যা বস্তুত অনেকের বেলাতেই হয়েছে। প্রাণগত 
চাহিদা যখন তার আপন দাবিদাওয়া ও বিদ্রোহের ভাব. 
নিয়ে প্রকট হয়ে রয়েছে, আর বাহ সংস্পর্শ ও নৈকট্য 
লাভের উগ্র কামনাকে সহায় করে নানা ভাবে তারই 
সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে, তখন তা আসল আভ্যন্তরীণ 
সংযোগ স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রবল অন্তরায় হয়ে দাড়াবে, 
ভাল ফল তাতে কিছুই হবে না। সাধকের! অজ্ঞানত! 
হেতু কেবলই এই কথা মনে করে যে মা যখন একজনের 
চেয়ে অন্যজ্নকে বেশি দর্শন দিচ্ছেন, তখন নিশ্চয়ই 
তাকে ব্যক্তিগত ভাবে বেশি বেশি পছন্দও করছেন, তার 
স্নেহ ও সাহায্যও তাঁকে নিশ্চয় বেশি রকম ভাবেই 
দিচ্ছেন। এ কথ! কিন্তু একেবারেই ভুল ৷ qe দৈহিক 
নৈকট্য ও সংস্পর্শ পেতে দেওয়া কোন সাধকের বেলাতে 
কঠিন পরীক্ষা waste হতে পারে ; এর দ্বারা তার যত 
কিছু প্রাণধর্মী কামনা, দাবিদাওয়া, ঈর্ষা ইত্যাদি আরে! 
প্রবল হয়ে বেরিয়ে আসতে পারে, আবার এমনও হতে 


— 
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পারে যেসে হয়তো এটুকু বাহা সংযোগের সুযোগ 
পেয়েই খুশি হযে থেমে গেল, আভ্যন্তরীণ মিলনের জন্য 
কোন একাস্তিক প্রয়াস আর মোটে কবলই না; কিংবা 
এমনও হতে পারে যে নিতান্ত সাধারণ ও গতানুগতিক 
হয়ে পডাঁর দরুন ত! প্রাণহীন ১৪ যন্ত্রবৎ বাঁপার হযে 
দাড়াল, আভ্যন্তরীণ আসল লক্ষোর দিক দিয়ে তার 
কোন আর মূল্যই থাকল না-এমন সব পরিণাম যে 
কেবল সম্ভবই হতে পারে তা নয়, কিন্তু অনেক স্থলে 
বাস্তবিকই তাই হয়েছে । মা এ সব কথা ভাল করেই 
জানেন, তাই এ বিষয়ে তিনি যেমন যেমন ব্যবস্থা 
করেছেন তার কারণও রয়েছে অন্যব্ধপ, যে কারণগুলি 
অনুমান করা হয় এবং তাঁর উপর যে ভাবে পক্ষপাতিত্ব 
আবোঁপ কর হয় তা একেবারেই ঠিক নয় । 

এ বিষয়ে একমাত্র নিরাপদ siu] হবে গোঁভা থেকে 
চুডাস্তবপে কেবল আভান্তরীণ মিলনের দিকেই লক্ষ্য 
বেখে চলা, এই ভিনিসকেই একমাত্র কাম্য করে নেওয়া, 
বাহা কোন কিছুর দিক দিয়ে সকল রকমের কামনা ও 
দাবিকে যন থেকে বিসর্জন করে দেওয়া | মা যখন যা 
নিজের থেকে দিচ্ছেন তাতেই খুশি হয়ে থাকা, এবং 
তার বিচার ও তার বিবেচনার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে 
চলা । এ কথা স্পষ্টই বোঝা উচিত যে বাসন! থেকেই 
মনে বিদ্রোহ জাগে, সংশয় আসে, অবসাদ ও কাগুজ্ঞান- 
শুন্য বিরোধের সৃষ্টি হয়, সুতরাং তা কখন আধ্যাত্মিক 
সাধনার প্রকৃত অঙ্গস্বর্প হতে পারে নাঁ। তোমার মন 
যদি বলে যে এগুলি ঠিক কাঁজ হচ্ছে, তাহলে তোমার 
মনের এবপ প্রবোচনাঁকে নিশ্চয়ই অবজ্ঞ| করতে হবে । 
যা তোমার প্রকাণ্ড প্রয়োজন তারই দিকে একাগ্রভাবে 
অবহিত হও, আব যে সকল- বিপরীত বুদ্ধি বাঁ শক্তিক্রিয়া 
তোমাকে তার থেকে বিচলিত করতে বা তোমাকে 
লক্ষাচ্যুত করতে চায় তার প্রভাব তোমার মধ্যে এসে 
ঢুকে পড়লেও তাদের সেখান থেকে হটিয়ে দাও। এ 


সকল কথায় তোমার প্রাণের তরফের সমর্থন থাকলেও 


তাকেই আগে দমন করতে হবে আর. তৎপক্ষে প্রথম কাজ 
হবে কিছুতেই তার কথাতে নিজের মলের দিক থেকে 
সায় না দেওয়া, কারণ মনের দিকের সমর্থনটুকু পেলেই 
তার জোর বাঁড়ে, নতুবা ততটা হতে পারে না। তোমার 


যাঁকে? | ৬১ 


ভিতরকার আসল উদ্দেশ্যকে মনের মধ্যে ও স্বগভীর 
ভাবময় সতাঁর মধো অটল করে রাখ _-আর বিরুদ্ধ শক্তির 
প্রভাবের তরঙ্গ উঠলেই সেই মর্মকথাটিকে আরো জোর 
করে আঁকড়ে থাক, আর সেই চৈত্য মনোভাঁবে অবিচল 


থেকে সকল বিরুদ্ধ আক্রমণকে প্রত্যাখ্যান কর। 
২৪-৩-১৯৩৭ 


মাঘের কর্মপদ্ধতি ও ভাষথা অপচয় 


অপচয়ের প্রশ্ন সম্বন্ধে কোন শুবাব দেওয়া আমি 
প্রয়োজন মনে করিনি, কেবল এইটুকু তোমাকে জানিয়ে 
দিয়েছিলাম যে, এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কাঁজে নিযুক্ত 
রাখবার অছিল! নিয়েই কোন অপ্রয়োজনীয় বৃথা কাজের 
সৃষ্টি করা মায়ের কর্মপদ্ধতির আদর্শের মধ্যে নয়। তুমি 
যে পাইপের কথা উল্লেখ করেছিলে, মা তাঁর সম্বন্ধে 
কিছুই জানতেন না, আর সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে দেখার 
মত সময়ও তাঁর নেই কিংবা সে ইচ্ছাও নেই। আর এ 
বিষয়ে কোন ভুল নেই যে সাধকেরা যতক্ষণ পর্যন্ত সিদ্ধ 
যোগী হয়ে ন! দাঁড়াচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আঁস্নসংযত হয়ে 
থাকাই.ভাঁদের পক্ষে নিয়ম ; সকল দিক দিয়েই তাদের 
বাহুল্য ত্যাগ করতে শিখতে হবে-উপস্টথিত এখানকার 
যা বরাদ্দ করা আছে তা একজন সাধকের পক্ষে এমনিতেই 
যথেষ্ট, আঁর অন্যত্র যেরূপ ব্যবস্থা করা হয় তার চেয়ে 
অনেক বেশি-_আর অবজ্ঞা বা লুব্তা বা ব্যক্তিগত উৎকট 
রুচিকে আদে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না, মা যখন দেখতে 
পান যে সাধকের! এই সব জিনিসকেই eaa দিচ্ছে তখন 
তিনি অবশ্য প্রতি দফাতেই তাঁদের বাধা দিতে যান না; 
তার কারণ তাঁদের ঠিক ভাবে মেনে চলবার জন্য একটা 
বাধা নিরিখ দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, একট! মোঁটীমুটি 
কাঠামো ঠিক করে দেওয়া হয়েছে, যাতে কোন অপচয় 
না হয় সে বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, তারপর 
একটু তাঁদের কাঁছ থেকে প্রত্যাশা করা যায় যে মায়ের 
আভ্যন্তরীণ শক্তির সাহায্য নিয়ে আর নিজেদের চেতন] 
ও ইচ্ছাশক্তির জোরে তার] আঁপন আপন হর্বলতাগুলিকে 
ক্রমশ কাঁটিয়ে উঠবে | আগেকার ব্যবস্থাতে অবশ্য অনেক 
কিছুর অপচয় ঘটত, ভার কারণ এখানকার কর্মীরা ও 
সাধকরা মায়ের ইচ্ছার দিকে বিশেষ দৃষ্টি না রেখে 


UNE 


৬২ xu 


নিজেদের ইচ্ছামতই চলত ; এখন নতুন ব্যবস্থা করে সে 
দোঁষ অনেকটা ঘুচে গেছে। কিন্তু তবু কিছু কিছু অপচয় 
এখনও হয়ে থাকে, তা ষতকাল jw কর্মীদের ও 
সাধকদের চেতনা ও চেষ্টার মধ্যে কিছু ক্রুটি থাকবে, 
যত কাল পর্যন্ত তার! মায়ের নির্দেশকে বাস্তবের ক্ষেত্রে 
ঠিক ভাবে মেনে না চলবে, কিংব! তাঁর চেয়ে নিজেদের 
বেশি বুদ্ধিমান ভেবে নিজেদেরই প্ৰাধীন” মতকে বহাল 
রাখার চেষ্টা করতে থাকবে,তত কাল পর্যন্ত এটি অনিবার্ধ! 
এখানেও মা সব সময় তাঁর নিজের জোর খাটাতে চান 
না, শুধু চোখেই দেখে যান আর সব কিছু লক্ষ্য করে 
যান, হয়তো সাঁধকদের ব্যক্তিগত জীবনের দিক দিয়ে 
কিছু 4| বলে বাইরের দিক থেকে সাধারণ ভাবে কিছু 
ইঙ্গিত করেন, তবু তিনি অনেক কিছুই উপেক্ষা করে 


‘ছেড়ে দেন যাতে নিজের থেকেই তারা চেতনা ও 


অভিজ্ঞতার সাহায্যে উন্নতি করে নেবার geata পায়, 
যাতে নিজেদের ভুল তার! নিজেরাই বুঝতে শেখে, আর 
বাইরের থেকে কোন চাপ দেওয়ার চেয়ে আভান্তরীণ 
ভাবে চাপ দেওয়ারই তিনি বেশি পছন্দ করেন | এ সব 
ব্যাপারে তিনি অবশ্য আপন দৃষ্টিভঙ্গী আর আপন 
বিবেচনা! অনুসারেই চলবেন, সেখানে অপর কারো! পক্ষে 
সায় দিতে feu প্রতিবাদ করতে যাওয়া নিরর্থক 
কারণ অপর সকলের থেকে এক স্বতন্ত্র vicem তার 
আছে এবং সেখান থেকেই তিনি তার কাজ করে যান, 
আর সব কিছু দেখতে পাওয়ার জন্ম যে আলোর দরকার 


'তা মায়ের চেয়ে বেশি এমন অপর কারে! মধ্যেই নেই 


যার জোরে তার! তার কাজের বিচার করতে বা 
নির্দেশ দিতে পারে। - 
কাঁজের বেলাতেই হোক কিংবা যোগের বেলাতেই 
হোক, মা কখনো মনের দ্বারা বা যে স্তরের চেতনার দিক 
থেকে এই সব সমালোচনার সৃষ্টি হচ্ছে সেই স্তরের 
চেতনার দ্বারা কোন কিছুই করেন না, তিনি যা কিছু 
করেন তা সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র রকমের দৃষ্টি থেকে ও wes 
রকমের চেতনা দিয়ে | হৃতরাং সাধারণ মন ও সাধারণ 
চেতনাকে বিচারক দাড় করিয়ে তারই বিচারালয়ে 
হাজির হয়ে তাকে নিজের কাজের সাফাই দিতে বলা, এ 
একেবারেই অচল, আর যে মর্যাদার স্থান তাকে দেওয়া 


[তৃতীয় সংখ্যা 


উচিত তার পক্ষে তা অসঙ্গত। এখানে এই ধরনের কোন 
ব্যবস্থা চালু করতে যাওয়াই অযৌক্তিক ওঅপরিণাম- 
দর্শীতার পরিচায়ক, তাঁতে মীমাংসা কিছুই হবে না; 
ওতে কেবল একটা অপ্রাকৃত পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হবে, 
কিংব| এমন এক ঘোরাল অবস্থা এসে দাড়াবে যা 
সাধনার সাফলোর পক্ষে ঘোরতর প্রতিবন্ধক । এই 
সকল কারণেই এমন ধরনের কোন সংশয়ের প্রশ্ন আমার 
কাছে এলে আমি আর ভার কিছু জবাবই দিই an, fasst 
এমন কিছু বলি যাতে তেমন কোন অভিযোগের 
পুনরুথানের সুযোগই আর না থাকে। আমি বলি কি 
যে, যাবা জানতে চাইবে কেন মা এই করছেন বাঁ ভাই 
করছেন, তারা নিজেরা আগে প্রবেশ করুক সেই 
আভ্যন্তরীণ চেতলাতে, যেখান থেকে তিনি সব কিছু 
দেখেন ও করেন। আর তিনি যথার্থই কে, তাও জানা 
যাবে কেবল এক বিশ্বাসের দৃষ্টি কিংবা গভীরতর 
«wy f cocer 1 এইজন্যই আমরা এমন সকলকে এখানে 
স্থান দিয়েছি যার! এখন তেমন বিশ্বাসের দৃষ্টি বা 
yr $5 পায় নি সেই শক্তি অর্জন করতেই এখানে 
আমর! তাদের এই ভাবে geata দিচ্ছি, সাধনার ইচ্ছা 
দি তাঁদের আন্তরিক থাকে তাহলে নিশ্চয় তারা সেই 
শক্তি একদিন অর্জন-করবে। - 


২৬-৯২-১৯৩৬ 


মানসিক সমস্তার কথা 

এই সব মানসিক বিষয় নিয়ে মা! তার শিষ্যদের সঙ্গে 
কোন রকম আলোচনা করেন ন!। বুদ্ধির বিচারের দ্বারা 
এ সকল জিনিসের সম্বন্ধে বোঝাপড়া করতে যাওয়া বৃথা I 
কারণ এখানে দুই রকমের জিনিস রয়েছে-এক 
অজ্ঞানতা, যাঁর থেকে এই সব বিরোধ ও অসঙ্গতির সৃষ্টি, 
আর অন্যদিকে রয়েছে এক অতি ey আলো, একা, 
নিবিড়ানন্দ, স্বগভীর সঙ্গতি । বুদ্ধি জিনিসটা হল এ 
অজ্ঞানতাঁর তরফেরু অন্তর্গত | ওর চেয়ে আরো! উচ্চত্বর 
চেতনাতে গিয়ে প্রবেশ করলে তবেই তুমি সেই আলো- 
আনন্দ-এক্যের রাজ্যে গিয়ে অধিষ্ঠান করতে পারবে, 
আর তখন এই সব অসঙ্গতি ও বিরোধ তোমাকে মোটে 
স্পর্শই করতে পারবে না! সুতরাং এখানে আসল কথা 


vet 


NV 


আষাঢ়, ১৩৭৭ 


শুধু চেতনার বদল হওয়া, নতুবা কেবল বুদ্ধির সাহায্যে 
একটা বোঝাপড়া করে নিলেও তাতে আদলে কিছুই 
ইতরবিশেষ হবে না। 


মায়ের অনেক qete 
(3) 
মায়ের we ঝঞ্চাট, সে তার নিজের কিছুই নয়, 


অন্যদের বিপতিগুলি তিনি নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করেন; ভা. 


ছাড়! রূপান্তর আনবার উদ্দেশ্যে তাকে wb কিছু করতে 
হচ্ছে, আর তৎপক্ষে সাধারণ দিকের কাজের মধ্যেও য! 
কিছু হাঙ্গামা তাকে ভোগ করতে হয়, সে সব জিনিস 
তো আছেই। এত কিছু যদি না থাকত তাহলে ব্যাপারটা! 

সম্পূর্ণ অন্য রকমের হয়ে Uhete | 
আগস্ট ১৯৩৬ 

(২) 

একজন কোন সাধকের পক্ষে কেবল মায়ের উপর 
বিশ্বাসের জোর নিয়ে তারই সাহায্যে রোগের হাঁত থেকে 
নিষ্কৃতি পেয়ে যাওয়| অনেক সহজ, কিন্তু মায়ের নিজের 
বেলা! নিষ্ভৃত ও মুক্ত হয়ে থাকা web] see নয়__কারণ 


মাকে? ০৪ 


তাঁর নিজের কাজের যেমন রীতি সেই অনুযায়ী তাঁকে 
সাধকদের সকলেরই সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকতে হয়, 
তাদের sew বিপতিগুলির ভাব নিজের স্কন্ধে নিতে হয়ঃ 
তাদের প্রকৃতির ভিতরুকার সব কিছু গরলকে নিজের 
মধ্যে গ্রহণ করতে হয়, ত! ছাড়া সার্বভৌমিক জরগৎ- 
প্রকৃতির যাবতীয় বিপত্তি তাকে সামলাতে হয়, এমন কি 
মৃত্যু ও রোগের সম্ভাবনাও তাঁকে মেনে নিতে হয় যাতে 
সব- কিছুকেই তিনি দমনের মধ্যে আনতে প্রাবেন। 
এতদূর পর্যন্ত যদি তিনি না করতেন, তাহলে একটিও 
সাধক এই যোগের সাধনাতে অগ্রসর হতে সক্ষম হ'ত 
না! আসল কথ! ভগবানকে আগে নিতান্তই মানুষ হয়ে 
নেমে আসতে হয়, তবেই মানুষ একদিন ভগবানের কাছ 
পর্যন্ত উঠে যেতে পারে। এ এক অতি ew সত্য, কিন্তু 
কেউই এর ভিতরকাঁর কথাটুকু বুঝতে পারে না যে, 
ভগবান যখন নিতান্তই মানুষ হয়ে আসেন তখনও তিনি 
তাদের সকলের থেকে হ্বতত্ত্র-_অর্থাৎ একেবারে সাধারণ 
মানুষ হয়ে দীঁড়ালেও তখন তিনি যে ভগবান সেই 
ভগবানই থাকেন | 

অনুবাদ : পশুপতি ভট্টাচার্য 


ইহাই চাই-_বাহিতরর জিনিস ভিতরে যাওয়া, ভিতরের সঙ্গে 
সঙ্গে এক হওয়া, ভিতরের ভাবকে গ্রহণ করা | 


প্রীঅরবিন্দ 


যোগ-নমন্বয় 
প্রথম খণ্ড 2 দ্বিতীয় অধ্যায় 


BJP যোগ 
ভ্রীঅরবিল্দ 


যোগের সাধারণ অনুশীলনে আর একটি দিক আছে 
যাতে পথটিকে সরল করে নেওয়া হয়, এতে সুবিধা 
আছে কিন্তু এই পথ সংকীর্ণ আর অখণ্ড লক্ষ্যের সাধকের 
পক্ষে তা স্বীকার কর] চলে wb) যোগ অনুশীলনের 
ফলে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় আমাদের নিজ সত্তার 
অসাধারণ জ্রটিলত|, আমাদের ব্যক্তিভাবনার উদ্দীপক 
অথচ বিব্রতকারী «ew ও প্রকৃজ্জি বিচিত্র অন্তহীন 
বিশৃঙ্খলা । সাধারণ মানুষের জীবন তার জাগ্রত 
উপরভাসা চেতনার মধ্যেই নিবদ্ধ, আবরণের পশ্চাতে 
আত্মার গভীর ও বিস্তৃত সব স্তর সম্বন্ধে সে অজ্ঞ ; এরূপ 
লোকের মনস্তাত্বিক জীবন বেশ সরল। অল্পসংখ্যক 
তবে অশান্ত কিছু কামনা, বুদ্ধিগত ও সৌন্দর্যবোধের 
কিছু আকাঙ্খা, ও কিছু রুচি, অসম্বদ্ধ বা মন্দসন্বদ্ধ ও 
> বহুলপরিমাঁণে তুচ্ছ মননের মহালোতের মাঝে অল্প কিছু 
নিয়ামক বা প্রধান ভাবনা, প্রাণের কতকগুলি অল্পবিস্তর 
অবশ্য পালনীয় দাবী, শারীরিক স্বাস্থ্য ও পীড়ার পালা- 
_ পরিবর্তন, বিক্ষিপ্ত ও নিষ্ফল সুখছুঃখের ক্রমান্বয়, মন বা 
দেহের পুনঃ পুনঃ কতকগুলি ছোটখাট বিক্ষোভ ও 
বিপর্যয়ের ঘটন1, আর কদাঁচ কখন উচুধবণের অন্বেষণ ও 
উৎক্ষেপের আবির্ভাব, আর এই সবের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি 
কিছুটা মনন ও সংকল্পলের সাঁহাযো, বিছুট] তাদের বিনা 
সাহায্যেই বা তাদের adig করে 'যে মোটামুটি 
Fasa ব্যবস্থা ও বিশুঙ্খলায় ভরা মাঝামাঝি এক 
প্রকার শৃঙ্খলা আনে-_তাঁই তাঁর জীবনের উপাদান | 
অতীত কালের আদিম মানুষ তার fe জীবনে যেমন 


অসংস্কৃত ও was ছিল, আজকের দিনেও সাধারণ 
মানুষ তার আত্তর জীবনে তেমন অসংস্কৃত ও অনুম্নত | 
কিন্তু যখনই আমরা আমাদের অস্তরের গহন পুরে যাই 
আর যোগের অর্থ অস্তঃপুরুষের বিচিত্র গভীরভার মধ্যে 
বাপ দেওয়া-তখনই আমরা প্রতাক্-বৃত্ত ভাবে 
( subjectively ) দেখি, যেমন মানুষ তাঁর বিকাশের 
সময় «$e ভাবে (objectively ) দেখেছিল, যে 
আমাদের চারিদিকে ঘিরে আছে এক জটিল জগৎ; 
আর একেই আমাদের জান! ও জয় কর| কর্তব্য 1 

আর সব চেয়ে অস্বস্তিকর আবিষ্কার এই যে আমর! 
দেখি যে আমাদের প্রতি অংশের বৃদ্ধি, সংকল্প, 
ইন্সিয়মঘানস, স্নায়বিক বা কামনাম্য় আত্মা, হৃদয়, দেহ 
সবেরই যেন অন্যদের থেকে পৃথক নিজস্ব জটিল ay ও 
স্বাভাবিক গঠন আছে? নিজের মধোই প্রতিটির বৈষমা, 
অপরের সহিতও বৈষম্য, আমাদের বাহা অবিদ্ভার 
উপর কোন কেন্দ্রীয় ও কেন্দ্রস্থকারী আত্মার ছাঁয়াস্বরূপ 
যে প্ৰতিভূ অহং তারও সহিত প্রত্যেকের বৈষম্য | 
আমরা দেখি যে আমাদের ব্যক্তিত্ব একটি নয়,অনেকগুলি, 
আর প্রতোকেরই আছে নিজস্ব দাবী ও ভিন্ন প্রকৃতি | 
আমাদের সভা এক স্থূল গঠনের বিশৃঙ্খল] যাঁর মধ্যে 
দিব্য শৃঙ্খলার তত্ব আন! আমাদের কর্তব্য । «free 
আমরা দেখি যে বাইরের মৃত অস্তরেও আমরা একা নই ; 
আমাদের অহং-এর তীস্ষ পৃথবত্ব এক প্রবল আরোপ 
ও ভ্রান্তি'বৈ আর কিছু ar; আমরা আঁপনাতে আপনি 
বাস করি না, বস্তুতঃ আমরা যে আন্তর গোপনীয়তা বা 


Nd 


Wtafp, ১৩৭৭ ] 
নির্ধনতার মধ্যে আলাদা থাকি তা নয়। আমাদের মন 


এমন এক নেবার, উন্নত ও পরিবর্তন করার যন্ত্র যার মধ্যে 
নিরন্তর ক্ষণে ক্ষণে আসে এক অবিরাম বাহ প্রবাহ, 


_ fort উপাদানরাশির এক শ্রোত, আর তা আসে eg 


থেকে, নিয় থেকে, বাহির থেকে । আমাদের মনন ও 
বেদনার ( feeling ) অর্ধেকেরও বেশী যে আমাদের নয় 
তা এই অর্থে যে তাঁরা আমাদের বাইরেই রূপ গ্রহণ 


করে; বলতে গেলে প্রায় এমন কিছুই নেই যা আমাদের . 


প্রকৃতির werets আদি qe! এক বড় অংশ আসে 
অন্যদের «iw থেকে বা পরিবেশ থেকে, হয় কাচ! 
মাল হিসাবে, নয় তৈরী করা আমদানী জিনিষ হিসাবে; 
কিন্তু আরো বেশী আসে এখানকার বিশ্বপ্রকৃতি থেকে বা 
অন্যান্য জগৎ ও লোক এবং তাদের সত্তা ও শক্তি ও 
প্রভাব থেকে; কারণ আমাদের উর্ধ্বে” ও চারিদিকে 
ঘিরে আছে চেতনার অন্যান্য লোক--মনোলোক, প্রাণ 
লোক, A জড়লোক; এসব থেকেই আমাদের 
এখানকার জীবন ও ক্রিয়া খান্ত পায় ও তাদের খাদ্য 
যোগায় আর এই সব লোক তাদের রূপ ও শক্তির 
অভিব্যক্তির জন্য এখানকার জীবন ও ক্রিয়ার উপর চাপ 
দেয়, প্রভাব বিস্তার করে ও কাজে লাগায়। এই 
জটিলতার দরুণ ও বিশ্বের অস্তঃপ্রবহমান শকিসমুহের 
নিকট নানাভাবে উন্মুক্ত ও অধীন হওয়ার দরুন আমাদের 
একা এক! পরিত্রাণ পাওয়া অত্যন্ত বেশী gat হয়ে 
পড়ে। এই সব কিছুকে আমাদের হিসাবের মধ্যে ধরতে 


^o হবে ও তাদের নিয়ে কাধ করতে হবেঃ এবং জানতে 


হবে আমাদের প্রকৃতির *p মূল উপাদান কি এবং কি 
তার উপাদানজনিত ও উৎপন্ন গতি; আর এইসবের 
মধ্যে সৃদ্ধন কর! চাই এক দিব্য কেন্দ্র এবং সত্যকার 
সৌম্য ও জ্যোতির্ময় শৃঙ্খলা । 

যোগের সাধারণ পন্থায় এই সব বৈষম্য-পূর্ণ উপাদান 
সম্বন্ধে সরল ও সরাসরি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। 
আমাদের অন্তঃস্থ প্রধান মনস্তাত্বিক শক্তির মধ্যে যে 
কোন একটিকে বেছে নেওয়া হয় ভগবছ্‌-প্রাপ্তির একমাত্র 
উপায় হিসাবে, বাকী সব শক্তিকে হয় শান্ত করে 
নিসোড় কর হয়, নয় অভুক্ত রাখা হয় তাদের gaota 
মধ্যে। ভক্ত আশ্রয় নেয় তার সত্তার ভাবাবেগপ্রধান 


যোগ সমন্বয় ৬৫ 


শক্তিসমূহের ও হৃদয়ের বিভিন্ন তীব্র কর্মের এবং এদের 
সাহায্যে ভগবদৃ-প্রেমে একাগ্রচিত্ত হয়ে বাস করে, 
সমাহিত হয়ে থাকে যেন অগ্নির একটি মাত্র একমুখী 
জিহ্বার মাঝে। মননের ক্রিয়া সম্বন্ধে সে উদ্বাসীন, 
যুক্তির নির্বন্ধকে সে পিছনে ফেলে, মনের জ্ঞানতৃষ্ণ! তার 
কাছে মৃল্যহীন। ঘেটুকু জ্ঞান তার প্রয়োজন তা হল 
বিশ্বাস ও ভগবানের সহিত সংযুক্ত হৃদয় থেকে উৎসারিত 
চিদ্দাবেশ। যে সব কাজ পরম প্রেমাস্পদের সাক্ষাৎ 
পূজায় বা দেবমন্দিরের সেবায় লাগে না সে সবের এষণ! 
তার কাছে নিষ্প্রয়োজন | জ্ঞানী স্বেচ্ছায় নিজেকে আবদ্ধ 
করে বিচাঁরশীল মনের সব শক্তি ও ক্রিয়ার মধ্যে, মুক্তির 
সন্ধান পায় মনের আত্তর-বৃত্ত প্রচেষ্টায়। সে আত্মার 
ভাবনায় একাগ্রচিত্ত হয়ে qa wies বিচার শক্তির 
সাহায্যে প্রকৃতির আবরণকারী নানাবিধ কর্মের মাঝে 
আত্মার নীরব উপস্থিতি পৃথক করতে সমর্থ হয় এবং 
প্রত্যয় ভাবনার মাধ্যমে উপনীত হয় বাস্তব অধ্যাত্ম 
অনুভূতিতে ৷ e ভাবাবেগের ঘাতপ্রতিধাতে সে উদাসীন, 
qg প্রাণের অশান্ত কলরবে সে বধির, প্রাণের সব 
কর্মে সে নিস্পৃহ ; যতশীঘ্র এসব তার মধ্য থেকে খসে 
যায়, এবং সে হয় মুক্ত, শান্ত ও নীরব এবং চিন্তন 
অকর্তা ততই তাঁর সঙ্গল। দেহ তার পথের অন্তরায়, 
প্রাণিক বৃত্তি তার শক্ৰ; তাদের দাবী সর্বনিয় সীমায় 
কমাতে পারাই তার মহ! সৌভাগ্য । পারিপার্থিক জগৎ 
থেকে যে সব অগণিত বাধা আসে তাদের সে প্রতিহত 
করে তাদের বিরুদ্ধে বাহ ভৌতিক ও আত্তর আধ্যাত্মিক 
নিঃসঙ্গতার vp ateta তুলে ; atea নীরবতার নিরাপদ 
দেওয়ালের পশ্চাতে সে থাকে নিবিকার ; জগৎ ও অপর 
কেউ তাকে স্পর্শ করে না । এই সব ষোগের প্রবণতা 
হল নিজে নিজেই একলা! থাকা, বা ভগবানের সহিত 
একলা থাক, ভগবান ও ভার ভক্তের সহিত একান্তে 
বিচরণ করা, মনের অনন্য আত্ম-মুখী প্রচেষ্টার মধ্যে বা 


হৃদয়ের ভগবদূমুখী প্রবল ভাবের মধ্যে নিবদ্ধ থাক! | 
একমাত্র নির্বাচিত প্রবর্তক শক্তির পিছনে যে একমাত্র 
কেন্দ্রীয় বাঁধা থাকে তা ছাড়া বাকী সব কিছু কেটে বাদ 
দিয়েই সমস্যার সমাধান করা হয়ঃ আমাদের প্রকৃতির 
বিভিন্ন বৈষম্যপূর্ণ দাবীর মাঝে আত্যন্তিক একাগ্রতাঁর 
তত্ব হয় আমাদের পরিত্রাণের পরম সহায় | 


৬৬ ajig 


কিন্তু পূর্ণযোগের সাধকের পথে এই আন্তর বা fy 
নিঃসঙ্গতা তার অধ্যাত্ম অগ্রগতির পথে শুধু হতে 
পারে সাময়িক ঘটনা বা অবস্থা । জীবনকে স্বীকার করার 
দরুন তাকে শুধু তার নিজের বোঝ| বইতে হয় না, তাঁর 


. সঙ্গে জগতের বোঝারও এক বৃহৎ অংশ বইতে হয়; তার 


নিজের বোঝাই যথেষ্ট ভারী, এটি তার সাথে অতিরিক্ত 
কিছু ভার! সুতরাং অন্যান্যদের যোগের চেয়ে তার 
ষোগের প্রকৃতি অনেক পরিমাণে এক সংগ্রাম বিশেষ, 
আর এই সংগ্রাম শুধু ব্যক্তিগত সংগ্রাম নয়, ইহা এক 
বিস্তৃত ক্ষেত্রব্যাপী সমষ্টি সংগ্রাম। তাকে যে শুধু তার 
wig অহমাত্বক মিথ্যা ও বিশৃঙ্খলার সব শক্তিকে জয় 
করতে হবে তা নয়, এই সবকে তার জয় করতে হবে 
যেন সেই সব জগত বিরুদ্ধ ও অফুরন্ত শক্তির প্রতিভু 
হিসাবে । প্রতিনিধি স্থানীয় হওয়ায় তাদের বাঁধাদানের 
সামর্থা অনেক বেশী দৃঢ়, তাদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণের 
অধিকার একরূপ অসীম | প্রায়শঃই সে দেখে যে 
অধ্যবসায় সহকারে তার নিজের ব্যক্তিগত যুদ্ধ জেতার 
পরও, তাকে তা জয় করতে হয় বারবার, এ যুদ্ধের যেন 
শেষ নেই, কারণ তাঁর আতস্তরজীবন - ইতিমধ্যে এত 
প্রসারিত হয়েছে যে তাঁর মধ্যে শুধু যে তার নিজের rel 
ও ইহার সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন ও অনুভূতি থাকে তা নয়, 
অপর সকলের সত্তারও সঙ্গে সে দৃঢ়ভাবে জড়িত কারণ 
তার নিজের মধ্যেই আছে সমগ্র বিশ্ব। 
আবার, অখণ্ড সার্থকতার সাধককে তার নিজের 
বিভিন্ন atea অঙ্গের বিরোধ যথেচ্ছভাবে সমাধান 
করতে দেওয়! হয় না | মননশীল জ্ঞানের সহিত সংশয়হীন 
বিশ্বাসের সামঞ্জস্য বিধান করা তার চাই ; চাই প্রেমের 
কোমল অস্তঃপুরুষের সহিত শক্তির দুর্ধর্ষ প্রয়োজনের 
সন্ধি; আর দরকার বিশ্বাতীত শান্তির মধ্যে নিশ্চিন্ত 
অন্তঃপুরুষের নিক্রিয়তার সঙ্গে দিব্যসহায়ক ও দিব্য- 
যোদ্ধার সক্রিয়তার সম্মিলন। সকল চিৎ-পুরুষ-সাধকের 
মত" তার কাছেও সমাধানের জন্য দেওয়া হয় যুক্তিবৃদ্ধির 
সব বিরোধিতা, ইন্দরিয়সমূহের দৃঢ় আসক্তি, হৃদয়ের 
বিক্ষোভ, কামনার গোপন আক্রমণ ও দেহের প্রতিবন্ধক ; 
কিন্তু এই সব পরস্পরবিরোধী আতস্তরবৃত্তি ও লক্ষ্যের পথে 
তাদের বাধার সঙ্গে তার মোৌকাবিল! করা! চাই অন্থ- 


[ তৃতীয় সংখ্যা 
ভাবে, কেননা এইসব বিদ্রোহী বস্তুর সঙ্গে কাঁরবারে 
অনন্ত গুণ দুরূহ সিদ্ধিলাঁভ করা তার প্রয়োজন! এসবকে 
দিব্য উপলদ্ধি ও অভিব্যক্তির কারণস্বরূপ স্বীকার করার 
পর তাঁর কর্তব্য হল তাঁদের কর্কশ বিরোধের পরিবর্তন- 
সাধন, তাদের ঘন অন্ধকারের উত্তাসন, তাদের নিজেদের 
মধ্যে ও পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য এনে তাদের পৃথক 
ভাবে ও দর্বসমেত রূপান্তর সাধন ; আর একাজ করতে 
হবে সর্বাঙ্গীণ ভাবে যাতে কোন একটি pared, বা সুত্র 
বা স্পন্দন বাদ না যায়, যেন কোথাও অসম্পূর্ণতার লেশ- 
মাত্ৰও থাকে না । তার জটিল কর্মে সে অবলম্বন FITS- 
পারে একটি বিষয়ে অনন্য একাগ্রতা বা পরপর একটি 
বিষয়ে এরূপ একাগ্রতা, কিন্তু তা শুধু সাময়িক সুবিধার 
জন্য ; কিন্তু ইহাঁর কার্ষকারিতা শেষ হওয়া মাত্রই ইহাকে 
পরিত্যাগ করা চাই | যেছুরূহ কর্মের জন্য তার চেষ্টা 
করা চাই তা হল এক সর্বগ্রাহী একাগ্রতা । 


» t * 


যে কোন যোগের প্রথম সর্তই হল একাগ্রতা কিন্ত 
পূর্ণযোগের বিশিষ্ট প্রকৃতি হল সর্বগ্রাহী একাগ্রতা- 
সাধন। অবশ্য এখানেও একটি মাত্র ভাবনা, বিষয়, 
অবস্থা, আস্তরগতি ব! তত্ত্বের প্রতি মনন বা ভাবাবেগ বা 
সংকল্পের পৃথক পৃথক yp অভিনিবেশ প্রায়ই আবশ্যক হয়, 
কিন্তু সে অভিনিবেশ এক গৌণ সহায় মাত্র । এই যোগের 
বৃহত্তর ক্রিয়া হল, যিনি পরম এক অথচ সর্ব তার দিকে 
বিস্তৃতভাবে সবকিছুর উন্ুক্ততা, সমগ্র সত্তার সকল : 
অংশে,সকল শক্তির মধাদিয়ে তাতেই সুসমঞ্জস একাগ্রভা। 
ইহা ছাড়া এই যোগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে না। 
কারণ যে চেতনালাভ আমাদের আম্পৃহা তা পরম 
একে স্থিত হয়ে পরম সর্বে সক্রিয়; এই চেতনাকেই 
আমাদের সত্তার প্রতি উপাদানে, আমাদের প্রকৃতির প্রতি 
গতিতে প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের ae! এই বিস্তৃত ও 
একাগ্র সমগ্রতাই সাধনার মূল স্বভাব আর এই স্বভাবের 
দ্বারাই এর অনুশীলন নির্ধারিত হবে। 

few যদিও এ যোগের স্বরূপ ভগবানেই আমাদের 
সমগ্র সত্তার একাগ্রতাসাঁধন, e| হলেও আমাদের সত্তা 
এত জটিল যে, যেমন গোটা পৃথিবীকে দুই হাতে নেওয়া 
অসম্ভব, যেমন ইহাকেও এক সঙ্গে সহজে নিয়ে ইহার 
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সমস্ত কিছুকে পুরোপুরি একটি কাজে লাগান অসম্ভব । ' 


স্বোতরণের সাধনায় মানবকে সাধারণতঃ জটিল যন্ত্র স্বরূপ 
তার প্রকৃতির কোনো Per (spring ) বা শক্তিশালী 
উদ্ভৌলন দণ্ডের (leverage) আশ্রয় নিতে হয়। অন্য 
অনেকগুলির মধ্য থেকে সেযে স্প্রিং বা উত্তোলন ve 
বেছে নেয় তাকেই সে তার উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কাছে 
লাগায় যন্ত্রটিকে চালাবার ww] এই নির্বাচনে প্রকৃতিই 
সর্বদা! তার দিশারী হওয়! উচিত। তবে এ ক্ষেত্রে তা হবে 
তার অন্তঃস্থ উচ্চতম ও প্রশস্ততম প্রকৃতি, ইহা! প্রকৃতির 
নিয়তম পর্যায় বা সীমিত কোন ক্রিয়াতে আবদ্ধ প্রকৃতি 
নয়। অবর প্রাণিক কর্মে প্রকৃতি যে সব চেয়ে শক্তিশালী 
উত্তোলন দণ্ড বাবহার করে তা হুল কামনা; কিন্ত 
মানুষের বিশিষ্ট ভাব এই যে সে মনোময় পুরুষ, শুধু 
প্রাণমষ জীব নয়। তার প্রাণের বিভিন্ন সংবেগ সংযত ও 
সংশোষন করার জন্য যেমন সে তার চিস্তক মন ও সংকল্প 
প্রযোগ করতে পারে, তেমনই সে নিজের মধো আনতে 
পারে আরে! উত্তর জ্যোতিময় মানসিকতার ক্রিয়া ও 
তার সাথে তার BISI অস্তঃপুরুষের, চৈত্যপুরুষের 
সহায় এবং এই সব মহত্তর ও শুদ্ধতর প্রবর্তক-শক্কির দ্বার! 
সে দূর করতে সমর্থ হয় কামনা নামে অভিহিত প্রাণিক ও 


ইন্দ্িয়বোধজশক্তির প্রবল প্রভাব 1 যানুষ কামনাকে সম্পূর্ণ 


জয় করতে পারে বা তাকে রাজী করিয়ে রূপাস্তরের জন্ম 
ইহাকে নিবেদন করতে পারে ইহার দিব্য প্রভুর নিকট | 
ভগবান যে ছুটি আকর্ষক যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের প্রকৃতি- 
কে করায়ত্ত করতে পারেন তা হুল মানুষের এই উত্তর 
মানসিকতা ও তার অন্তরতর অস্তঃপুরুষ অর্থাৎ তার 
চৈত্যসতা। 

মানুষের উত্তর মানস এমন কিছু যা তার যুক্তি বুদ্ধি 
অর্থাৎ তর্ক বুদ্ধি নয়, ইহা অপেক্ষা আরো উন্নত, শুদ্ধ, 
বিশাল ও শজিশালী। e এক প্রাণময় ও ইন্দ্রিয়ণত 
সতা। বলা হয় যে পণ্ড থেকে মানুষের পার্থক্য এই যে 
মানুষের যুক্তিবৃদ্ধি আছে। কিন্তু ইহাতো বড় বিষয়কে 
খুব ছোট কোরে বলা আর তাও অতি অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত 
বল! ৷ কারণ যুক্তিবুদ্ধি এক বিশেষ ও সীমাবদ্ধ কার্যসাধক 
যান্ত্রিক কৰ্মশক্তি মাত্র যার উৎস তাঁর চেয়ে অনেক মহত্তর 
কিছু, এমন এক শক্তি যার বাপ আরো জ্যোতির্ময়, বিশাল 

& 
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ও অসীম ব্যোমে। মানুষের যে বুদ্ধি পর্যবেক্ষণ করে যুজি- 
তর্ক, অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্ত করে তার অব্যবহিত ও মধ্য 
বর্তা গুরুত্ব অপেক্ষা যথার্থ ও চরম গুরুত্ব এই যে ইহা! 
মানুষকে প্রস্তুত করে উধ্ব থেকে আসা জ্যেতির যথাযথ 
গ্রহণ ও যথাষথ ক্রিয়ার জন্য; নিয় থেকে আসা যে 
আধার মেশান আলো পশুকে চালনা করে তার স্থান 
উত্তরোত্তর অধিকার করে এই ভধ্বের জ্যোতি । "me 
প্রাথমিক যুক্তিযুক্তি, এক প্রকার মনন, অন্তঃপুরুষ, সংকল্প 
ও তীক্ষ ভাবাবেগ থাকে, মানুষের মতোই তার মনস্তত্ব, 
যদিও তা কম পরিণত । কিন্তু পশুর এই সব শক্তির কাজ 
চলে আপনাঁআপনি, ভারা কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ, এমন 
কি প্রায় সব কিছুই নিয় স্নায়বিক সত্তা দ্বার! গঠিত। পশুর 
সকল প্রত্যয়, ইন্জিয়াহৃভূতি, etes চালিত হয় স্ায়বিক 
ও প্রাণিক সব সংস্কার,আকাঙ্া,প্রয়োজন ও তৃপ্তির দ্বারা, 
যেগুলি প্রাণের সংবেগ ও কামনার দ্বারা যুক্ত থাকে। 
এই প্রাণিক প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয়ার মধ্যে মানুষও বন্ধ তবে 
AYA চেয়ে কম। মানুষ তাঁর আত্ব-বিকাশের qat কাজে 
প্রয়োগ করতে পারে প্রদীপ্ত সংকল্প, ente মনন ও 
প্ৰদীপ্ত ভাঁবাবেগ ; কামনার অবর ব্যাঁপারকে সে উত্ত- 
বোত্র এই সব অধিকতর সচেতন ও বিচারশ্রীল দিশারীর 
অধীনে আনতে সমর্থ হয়। যে পরিমাণে সে এই ভাবে 
তার অবর আত্মাকে বশীভূত ও প্রদীপ্ত করতে সমর্থ হয়, 
সেই পরিমাণে সে মানুষ, আর পণ্ড নয়। যখন সে 
কামনাকে সরিয়ে তার স্থলে আনতে শুরু করে মহত্র 
মনন ও দৃষ্টি ও সংকল্প যা অনস্তের সহিত যুক্ত, সচেতন- 
ভাবে নিজের সংকল্প অপেক্ষা দিব্যতর সংকল্পের অধীন ও 
আরো বিশ্বজনীন ও বিশ্বাতীত জ্ঞানের সহিত সংশ্লিষ্ট 
তখন অতিমানবের পানে তার উদয়ন আরম্ভ হোয়েছে, 
ভগবানের দিকে Seatac যাত্রী সে। 

wai প্রথম দরকার হল আমাদের চেতনাকে 
কেন্দ্রীভূত করা মনন ও জ্যোতি ও সংকল্পের উত্তম বা 
গভীরতম বেদনা ও ভাবাবেগের অস্তহ্বদয়ে--যে কোন 
একটিতে বাঁ সমর্থ হলে উভয়েই একত্রে--এবং তা বাবহার 
করা আমাদের উত্তোলন দণ্ড হিসাবে ভগবানের দিকে 
আমাদের প্রকৃতিকে পুরোপুরি তোলার উদ্দেস্টে । আমা 
দের জ্ঞানের এক বিরাট লক্ষ্যের পানে, আমাদের ক্রিয়ার 
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এক জ্যোঁতিময় অনস্ত উৎসের অভিমুখে, আমাদের ভাবা- 
বেগের এক অবিনশ্বর বিষয়ের দিকে প্রদীপ্ত মনন, সংকল্প 
ও হৃদয়ের মিলিত একাগ্রতা নিবদ্ধ হওয়াই এই যোগের 
যাত্রারভ্ত। আর আমাদের উদ্দিষ বিষয় হল যে পরম 
জ্যোতি আমাদের অন্তরে বৃদ্ধি পাচ্ছে তারই উৎস, যে 
পরমাশক্তি আমরা আবাহন করি আমাদের বিভিন্ন অঙ্গের 
চালনার জন্য তারই মূল, অন্য কিছু নয়। আমাদের এক 
মাত্র উদ্দেশ্য হল স্বয়ং ভগবান, যার প্রতি জ্ঞাতসারেই 
হ’ক বা অজ্ঞাতসাবেই হ’ক, আমাদের wp প্রকৃতির 
মধাস্থিত কোন কিছুর আস্পৃহা নিরস্তর বর্তমান। অদ্বিতীয় 
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ভগবানের ভাবনা, অনুভব, দর্শন, উদ্বোধক স্পর্শ, অস্তঃ- 
পুরুষের উপলদ্ধি--এসবের মননের উপর বৃহৎ, বহুমুখী 
অথচ অনন্য একাগ্রতা আবশ্যক । আবশ্যক পরম সর্ব ও 
দনাভনের প্রতি হৃদয়ে erm একাগ্রতা,আর একবার তার 
দেখা পেলে, পরম সর্বদুন্দরের আবেশ ও উল্লাসের গভীরে 
অবগাহন ও নিমজ্জন | আর আবশ্যক ভগবান xb কিছু 
সব তা পাওয়ার ও সার্থক করার জন্য সংকল্পের প্রবল ও 
অবিচলিত একাগ্রতা এবং আমাদের মধ্যে WD ব্যক্ত কর! 
তার অভিপ্রায় সে সবের দিকে হৃদয়ের ছন্দ ও নমনীয় 
উদ্মীলন। ইহাই এই যোগের ত্রিমার্গ | 


তোমার আস্তরিকতা, তোঁমার সমর্পণ হ’ক সত্যময় ও সম্পূর্ণ, 
আপনাঁকে যদি দিতে হয়, তবে দাও নিঃশেষে, কোন দাবি, কোন 
সর্ত, কোন g না রেখে, যাতে তোমার মধ্যে সবই মায়ের জিনিষ 
হয়ে উঠতে পারে, অহঙ্কারের জন্য কিছুই অবশিষ্ট না থাকে, অন্য 


কোন শক্তিকেও যেন কিছুমাত্র আর না দেওয়া হয়। 


_ প্রীঅরবিদ্দ 


মা কি বলেন? 
শ্রীনলিনীকাস্ত গুপ্ত 


দিব্যজীবনেন্ত্র কথা 

ফা আমরা এখনও হইনি কিন্তু অতঃপর হতে চাই, 
উপস্থিত a| কর! আমাদের পক্ষে সাধা এবং সম্ভব হয়েছে 
তাঁর চেয়েও অনেক বেশি উচ্চতর যে জিনিস, যা 
আপাতত আমাদের নাগালের এবং ধারণারও CHO 
তাকেই বলি “দিব্য”? 1 

নিশ্চিত বলতে পারি যে এখন যদি আমরা কয়েক 
হাজার বছর অতীতের যুগে ফিরে যাই, তাহলে দেখব 
যে সেই অবস্থাতে থেকে তখন যাঁকে আমরা দিব্য বলছি 
বা ভগবান বলছি, তা হল “অধিমানস” স্তরের দেবতা- 
গণের কাছাকাছি জিনিস। কিন্তু এখন জ্ঞানছি, সেই 
অধিমানস স্তরের দেবতারা যদিও জগৎকে বহুকাল থেকে 
পরিচালনা করে আসছেন এবং পৃথিবীতে অনেক কিছুর 
xfbe করেছেন, তথাপি এখন আমরা যাকে বলি 
অতিমানস তা ওর চেয়ে অনেক উঁচুতে, আর সেই 
অধিমানস এই হল অভিমানসের চেয়ে অনেক নীচুতে | 
আবার এই অতিমানস, যাকে আমরা এখন ভগবান' 
' বলছি আর যাকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনতে চাইছি, 
এরও অবস্থা তাই দাড়াবে আরো কয়েক [wq বছ'র 
পরে, যেমন এখন আমাদের কাছে অধিমানসের হয়েছে। 

অর্থাৎ আসল কথা এই cx অভিব্যক্তির ও ক্রম- 
বিকাশের দিক দিয়ে ভগবানও সরে সরে যাচ্ছেন,তিনিও 
এগিয়ে চলেছেন। যেখানে তিনি সকল অভিবাক্তির 
বাইরে এবং সব কিছুর অতীতে, সেখানে ভিনি যে কী 
ও কেমন তা আমরা ধারণা করতে পারব ন|। কিন্ত 
যেখানে তিনি নিত্যসম্ভৃতির ক্ষেত্রে এসে নিজেকে 
© * Yoga of Sri Aurobindo, Pt VIII থেকে efte 


অভিব্যক্ত করে চলেছেন, সেখাঁনে উত্তরোত্তর নিজেকে 
ভিনি বিকাশই করে যাচ্ছেন, আর ত! এমনভাবে যেন 
সব শেষে দেখাবার মত আরে! কিছু বাকি রাখছেন, যা 
নাকি, তার সততার সৌন্দর্যবিকাশের সর্বোত্তম পরাঁকাষ্ঠা 
হবে। তাই জগৎ যতই অগ্রসর হয়ে চলেছে ততই তার' 


উপস্থিত অভিব্যক্তিকে পিছনে রেখে দিব্যের সীমারেখা 
উত্তরোত্তর আরে! অগ্রসর হয়ে চলেছে | 


শ্রীঅরবিন্দ যে অতিমানস শব্দটি ব্যবহার করেছেন, 
সে তাদেরই বোঝাবার wg, যারা জগৎ বিবর্তনকে বাহ 
চেতন! দিয়ে দেখছে এবং যারা জানে যে এই পাতিব 
জগৎ ক্রেমবিবর্তনের ফলে কেযন ভাবে ধাপে ধাপে 
এখনকার বর্তমান অবস্থাতে এসে পৌঁছেচে* তাদের 
তিনি এই কথাই বলতে চান যে, এখনকার মনপ্রধান 
মানুষদের নিয়ে যে সৃষ্টি তোমর! দেখছ, অতিমাঁনস চেতনা 
রয়ে গেছে তার চেয়েও বড় জিনিস; যা এর পর আসবে I 
মনের চেয়ে আবে উঁচুন্তরের জিনিস বলেই তিনি তার 
নাম দিলেন অতিমানস। 

few আমর! এখানে এ কথাও বলতে পারি যে 
ইতিপূর্বে ভগবানের যতটা পর্যন্ত অভিব্যক্তি হয়েছে, ওটি 
হবে তার তুলনাতেই আরো বেশি fy কারণ 
ভগবানের দিব্যত্বের তো! কোন সীমা নেই, তিনি হলেন 
অসীম অনস্ত পরাঁৎপর | স্বতরাং তার পূর্ণতার সীমাও 
উত্তরোত্তর বেড়ে বেড়েই চলবে । আজকের দিনে যাকে 
আমাদের অপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে, তাকেই একদিন পূর্ণতার 
চরম বলে মনে হয়েছিল, তখনকার ইতিহাসের লোকেরা 
এই অবস্থাতে পৌছবার জন্ুই কত আকিঞ্চন ও আম্পুহা 


করেছিল। 
এ ক্রিয়া ça একট! কোথাও গিয়ে থেমে যাবে তারও 
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কোন কারণ নেই । কোথাও গিয়ে থাম! মানেই সব কিছু 
সেখানে ফুরিয়ে গেল__অগত্যা তখন আবার নতুন 
প্রলয় | 


পূর্ণতা ও ক্রমোন্নতি 

পূর্ণতা হল আপেক্ষিক কথা । বর্তমান বা অতীতের 
তুলনাতেই একটা কোন অবস্থাকে আগের চেয়ে Aol- 
বলা যেতে পারে; যা এখনও অনাগত তার সম্বন্ধে ও 
কথা বলা যায় না | সৃষ্টি মানেই অবিরাম অগ্রগতি, অনস্ত 
প্রগতি । যতবারই পৃথিবীতে কোন নতুন চেতনার 
আমদানি হয়েছে, ততবারই তখনকার মানুষদের মনে 
হয়েছে যে এবার বুঝি সৃষ্টি তার শেষ "etw গিয়ে 
,পৌঁছাল, অন্ততপক্ষে একটা অভূতপূর্ব অভাবনীয় উন্নতি 
' ঘটে গেল। 

কিন্ত আমাদের এইটুকু ভেবে দেখা উচিত যে জীব- 
জন্তরা নিজেদের তুলনায় মানুষদের সম্বন্ধে কি বিবেচনা 
করে ; একটা হাতী কিংবা কুকুর মনে করবে যে মানুষের 
শক্তির কোন তুলনা নেই ; কুকুররা ভাবে যে IRN 
বুঝি দেবতার কাছাকাছি ।' ঠিক সেই ভাবেই এখনকার 
মানুষরা যে অবস্থাতে রয়েছে তার চেয়ে উচ্চতর অবস্থা 
কেমন হতে পারে সে বিষয়ে কিছু ধারণা পায়; তাই 
আমরা বর্তমানকে নিয়ে কিছুতেই খুশি হতে পারি না, 
যতই উন্নতি করি ততই মনে হয় আরো কিছু যেন বাকি 
রইল, হবার আসল জিনিসটাই এখনও হতে বাকি 
রয়েছে, আমরা তাকে পাবার জন্যই অনবরত ঘোরাঘুরি 
করছি কিন্তু কিছুতেই তার নাগাল পাচ্ছি ন|। এব থেকে 
এইটুকুই বোঝায় যে মানুষ এর চেয়ে আনো! কিছু উন্নতির 
জন্য তৈরি হয়ে উঠেছে। তা যদি না হ'ত, যতটা পৰ্যন্ত 
তার ক্ষমতা তাই নিয়েই যদি সে বেশ খুশি থাকত, 
তাহলে যে কাজ তার পক্ষে সাধ্য তাই নিয়েই নিশ্চিন্তে 
লেগে থাকত, হয়ত তারই আরো! কিছু উৎকর্ষ আনতে 
চেষ্টা করত, কিন্তু সে চেষ্টা হ'ত একই ব্যাপার নিয়ে 
এবং একই রাস্তা ধরে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা তো 
হচ্ছে না : মানুষ আরো বেশি কিছু quce, যা এর থেকে 
সম্পূর্ণ আলাদা! জিনিস, যা একেবারে খাঁটা সত্য, যার 
উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, এর চেয়ে যা, 


kki 


[ তৃতীয় সংখ্যা 
টেকসই, যার উপর পা রাখলে কিছুতে ভেঙে পড়বে না, 
a অবিনশ্বর, চিরন্তন হিমালয়ের মত কেউ যখন একটা 
নবতর চেতনা পাবার জন্য তৈরি হয়ে ওঠে কেবল সেই 
সময়েই তার মনে এমন শাশ্বতের নাগাল পাবার খোঁজ, 
এমন চুড়ান্ত বস্তর ও চরম সৌন্দর্যের সন্ধানে বাগ্র 
arteta জাগে। 

অনেক কাল থেকেই এ ভাব এসেছে, হয়ত প্রথম 


দিক থেকেই_-যদদিও অবশ্য বিবর্তনের শুরু থেকেই নয়, 


কারণ মানুষ দেখ! দেবার আগেকার যুগে যে অন্তর্বর্তী 
কাল চলেছিল তাতে অন্যান্য অনেক রকমের সৃষ্টি করে 
দেখা হচ্ছিল, সেই সব সৃষ্টি অনেকটা wenns পর্যায়েই 
ছিল; কিন্তু আমি বলছি ষখন থেকে এমন পরিণত ধরনের 
মানুষ জন্মাতে থাকল যারা উপর থেকে কোন চেতন! 
এলে তাঁকে গ্রহণ. করে নিতে সক্ষম হল--সেই তখন 
থেকেই এমন সব মানুষ এখানে দেখা গেছে এবং এখনও 
দেখা যাচ্ছে যারা সব কিছু ছেড়ে সেই শাশ্বত ও চরম 
সদ্বস্থরই সন্ধান করে। কিন্তু সমষ্টির বেলাতে সে কথ! 
নয়, সম্টির বেলাতে কেবল অতি মন্থরভাবে ও ক্রমে 
ক্রমেই বহু তমসার ভিতর দিয়ে এবং যুগে যুগে অল্লাধিক 
জ্ঞানদীপ্তির ভিতর দিয়ে স্পষ্ট হয়ে জেগে উঠছে দেই 
উচ্চতর অস্তিত্বের ws আকাজ্খ৷া । আজকের দিনে 
মানব জাতির সমস্ত ঘন্ববিরোধ ও মুঢ়তা এখনও বজায় 
থাকা সত্বেও তাকে ছাপিয়ে উঠে এরূপ ধরনের চাহিদাই 
সাধারণভাবে প্রকাশ পাচ্ছে : তাতেই বোঝা যাচ্ছে যে 
এখন সময় নিকটবর্তী হয়ে এসেছে। 

হা, এ ww] ঠিকই যে মানুষ অনেক কাল থেকেই 
আশ্বীসবাণী শুনে আসছে, “এমন জিনিস ঘটবে, এমন " 
একদিন আসবে-সেইরকম আশাই মানুষকে দেওয়া 
হয়েছিল হাজার হাজার বছর আগের থেকে প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া! হচ্ছে যে এবার নতুন রকম চেতনা জাগবে, নতুন 
রকম জগতের সৃষ্টি হবে, পৃথিবীতে এবার দিব্যের 
অভিব্যক্তি হবে ? কিন্তু চিরদিনই তা ছিল ভবিষ্যতের 
ব্যাপার, কোন যুগবিপ্লবের পরে হয়তো তা ঘটবে । কেউ 
বোধ করেনি যে বাস্তবিক তা এখানেই হবে আর এখনই 
হবে।. 

এখন এর পরের ভবিষ্যতটা cw বাস্তবিক কেমন 
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রকমের হয়ে দাড়াতে পারে, সে কথা বোঝবার জন্য 
অধিকাংশকেই কিংবা সকলকেই হয়তো বিস্তর কষ্টকল্পনা 
করতে হবে| মানবজাতির চেতন! ভার বর্তমান অবস্থার 
পাকে পাকে এমনই জড়িয়ে রয়েছে যে এই গতানুগতিক 
জিনিসই হতে থাকা ছাড়া অন্যরকম নতুন কিছু হবার 
কথা তারা ভাবতেই পাঁরে না! যখন অন্তত এক দলও 
মানুষের মধ্যে এই দৃঢ়প্রত্যয় জন্মাতে দেখা যাবে যে 
এবার সেই পরিবর্তন আসাটা! অনিবার্ধ, কারণ যা হয়ে 
গেছে এবং হয়ে চলেছে এমন অদ্ভুত অসঙ্গতির কাণ্ড 
চিরকাল চলতে পারে না, কেবল তখনই আসবে সেই 
অতিবাঞ্ছিত পরিবর্তন দেখ! দেবার শুভমুহূর্ত, তাঁর আগে 
su 
তথাপি একটা প্রশ্ন বাকি রয়ে গেল যে, সে পরিবর্তন 
সমর্টিগত ভাবে সকলের মধ্যে দেখা দেবার আগে 
ব্যক্তিগত ভাবে বাছা বাহা কয়েকজনের মধ্যেই আসবে 
কিনা । কিন্তু ব্যক্তিগত সিদ্ধির কোনটাই সম্পূর্ণ হতে 
. পারে না বা পূর্ণতায় গিয়ে পৌছতে পারে নাঁ_যতক্ষণ 
পর্যন্ত নবসৃষ্টির পরিচায়ক সম্টিচেতনাব সঙ্গে তার কোন 
সংযোগ ও মিল না থাকছে | ব্যর্টির ও সমন্টির বিকাশ 
পরস্পরের উপর এতটাই নির্ভর কবে যে, সম্টির 
আবহাওয়ার মধ্যে যেখানে কোন সাড়া নেই সেখানে 
ব্যক্তিসিদ্ধি সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হবেই। পাধিব জীবনের 
ক্ষেত্রে সমগ্র ভাবেই অগ্রগতির ধারাঁটিকে epp করতে 
হবে, তবেই নবজ্রগতের আবির্ভাব ও নবচেতনার স্ফুরণ 
হবে। 

সুতরাং ভবিষ্যৎ পরিণতি অন্তত আংশিকভাবেও 
নির্ভর করছে তোমাদের নিজেদেরই উপর, ব্যক্তিগত দিক 
দিয়েও এবং সমষ্টিগত দিক দিয়েও। কিন্তু এ কথা কি 

, তোমরা! নিজেদের মনে একবারও ভেবে দেখেছ যে সেই 
বাঞ্ছিত নবচেতনা বলতে কি বোঝায়, সেই নবজগৎ ও 
নতুন মানবজাতি কেমন রকমের হবে? 

এ কথা অনন্বীকার্ধ Cw মানুষের আবির্ভাবের পর 
থেকে পৃথিবীর অবস্থা আগের চেয়ে অনেক বদলে গেছে | 
অবশ্য তার ফল যে সকলের পক্ষে ভালই হয়েছে এমন 
কথা বলা যায় না, বরং অনেক স্থলে অসুবিধার মাত্রা 
আরো বেড়েই গেছে। আর এ কথাও অনস্বীকার্য যে 


মা কি বলেন? ৭১ 


পৃথিবীতে মানবজাতি এসে বাস করতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে 
জীবনের ব্যাপারে যে জটিলতা৷ তাঁরা এনে ফেলেছে, তা 
তাঁদের নিজেদের পক্ষেও সন্তোষজনক নয় কিংবা অপর- 
দেরপক্ষেও নয়। কিন্তু আবার আর দিক থেকে দেখা 
যাবে যে সার্বজনীন উন্নতিও কিছু কিছু ঘটেছে, অন্যান্য 
নিয়ন্তরের প্রাণীদের মধোও যথেষ্ট উন্নতি লক্ষিত হয়েছে | 
মানুষ এসে নিজেদের জীবনকে জড়িয়েছে জন্বদেরও 
জীবনের সঙ্গে, গাছপালাদেরও জীবনের সঙ্গে, এমন কি 
ধাতু এবং খনিজ পদার্থের জীবনের মধ্যেও তাঁর প্রভাব 
লেগেছে ; এতে যে তাদের তরফের সুখসুবিধার মাত্রা 
কিছু বাড়ান হয়েছে সে কথা নয়? কিন্তু এতে ওদের 
জীবনধারাঁও কিছু বদলে গেছে। ঠিক সেই প্রকারে 
এবারেও তাই সম্ভব যে, অভিমানস e| যেমনই হোক, 
তাঁর যখন আবির্ভাব হবে তখন এখনকার পাথিব জীবন- 
ধারা বর্তমানের চেয়ে আরে] অনেক বেশি বদলে যাবে | 
আমরা হৃদয়ে মনে এই আশাই পোষণ করি যে পুথিবীর 
বর্তমান দুঃখ দুর্ভোগ একেবারে ঘুচে না গেলেও তখন 
অনেকটাই কমে যাবে, এখানে বাস করা অনেকটা! সঙ্গতি- 
পূর্ণ ও সুখের হবে, অন্ততপক্ষে তা এখনকার মত ATF ন! 
হয়ে সকলের পক্ষে অনেকটা সহনীয় হবে। এমন হওয়া 
খুবই সম্ভব | মানুষের মধ্যে যে মনশ্চেতনার ক্রিয়া দেখা 
দিয়েছে তা ওর ধর্মের তাগিদে কেবল নিজের স্বার্থ 
নিজের তৃপ্তি এবং নিজের ভাল করার দিকেই ঝেক 
দিয়েছে, তাতে আর কোথাও কিছু দোষ ঘটছে কিনা! 
সেদিকে ততটা! ভ্রাক্ষেপই কৰেনি। কিন্তু অতিমানসের 
পালা এলে সে তখন কাজ করবে এমন স্বার্থপরতার চেয়ে 
স্বতন্ত্র ভাবে ;-অস্ততপক্ষে তাই আমরা আশা করছি | 
তবে মানুষের ভীবনকাঁল খুব অল্প, তাই ষভাবত 
তারা নিজেদের অস্তিত্বপরিধির মাপে এই চায় যে ঘটবার 
যা আছে তা অল্পকালের মধ্যেই ঘটে যাঁক। তা চাইলেও 
সময় যখন আসবে তখনই তা! ঘটবে ; একট] কোন শুভ 
মুহূর্তে, একট! কোন বিশেষ তৎপরতা এসে পড়লেই তখন 
সে জিনিস বাস্তব হযে উঠবে। এক কালে তেমনিই 
একটা মুহূর্ত এসেছিল, যখন মনযুক্ত জীব পৃথিবীতে প্রথম 
দেখা দিল| তখনকার আরম্তটা হয়তো খুব ছোট করেই 
হয়েছিল,নিতাস্ত অপূর্ণ ও আংশিকন্ডাবে এই নতুন জিনিস 
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দেখ! দিয়েছিল, কিন্ত এর আসল ক্রিয়া শুরু হয়ে গেল 
তখন থেকেই । এখন আবার এই নতুন রকম জিনিসের 
বেলাতেও কেনই-বা তেমন হবে না? . 

ধারা অনেক আগের থেকেই এই শুভ সংবাদের কথা 
ঘোষণা করে আসছেন, তারা নিশ্চয়ই মানবকুলের মধ্যে 
পরম জ্ঞাতা ও arp] ছিলেন । আর আমি তোমাদের 
এই কথাই জানাচ্ছি যে পৃথিবীর ইতিহাসের আদিপর্ব 
থেকে এই শ্রীঅরবিন্দই এক রূপে বা অন্য রূপে, এক 
নামে বা অন্য নামে প্রত্যেকটি প্রধান প্রধান পাঁধিব 
রূপান্তরের আয়োজনে পৌরোহিত্য করে এসেছেন। 
এবারটিতে এসেও যদি তিনি এই কথা শুনিষে থাকেন যে 
এবার আসবে শেষ রূপান্তর, তবে নিশ্চয়ই তাই। 
নিশ্চয়ই তিনি সেটা জেনেছেন | 

তাই যদি হয়, এবার শেষ রূপান্তরের সময় যদি এসে 
থাকে তাহলে যারা ইতিমধ্যে প্রস্তুত হয়ে আছে কিংবা 
নিজেদেরকে প্রত্তত করে তুলছে, তারাই হবে প্রথম 
অগ্রনায়ক। আশা করি তারা সংখ্যাতেও অনেক হবে। 
কিন্ত এখানে আমার বিশেষ বক্তব্য এই যে: এমন 
রূপান্তরের সম্ভাবনা যদি অর্ধেক মাত্র থাকে, তবু তার 
জন্য সকলেরই প্রয়াস করা উচিত। আমি তোমাদের 
অনেকবার জানিয়েছি যে, অনেকেরই জাবনে এমন মুহূর্ত 
এসে পড়ে যখন বর্তমান চেতনার ধারা তাদের কাছে 
অসহ্য হয়ে ওঠে, এ জীবনের প্রতি তখন আসে দারুণ 
বিরাগ ও বিতৃষ্চা ; সে অবস্থাতে আর তিষ্ঠতে না পেরে 
তখন সমস্ত অন্তর ও প্রাণ দিয়ে, সকল শক্তি ও 
সকল প্রয়াস দিয়ে তারা সেই একটি শেষ সুযোগকে 
আকড়ে ধরে একটিমাত্র খোল! রাস্তার দিকেই 
ঝুঁকে পড়ে,_যাঁতে কোন গতিকে তারা এপার ছেড়ে 
অপর পারে চলে যেতে পারে । তাদের মনে হতে থাকে, 
যখন এ রাস্ত! ছেড়ে অন্য রাস্তায় পা ফেলতে পারব তখন 
কি পরম সান্বনাই যে মিলবে! কোন ভারবোঝ, কোন 
আকর্ষণকেই ঝেড়ে ফেলে দিতে তখন বাঁধবে না, যদি 
নিজেকে হাল্কা করে নিয়ে সেই রাপ্তাটিতে লাফ দিয়ে 
উঠে যেতে পারি । ঠিক এমনি দৃ্টিভঙ্জি নিয়েই আমি 
জিনিসটাকে তোমাদের দেখতে বলি। এ-হল সকল 
রকম আডভেঞ্ারের সেরা আড়ভেঞ্চার ; কারে| মধ্যে 
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যদি খাটি আযডভেঞ্চাব্রের fece আগ্রহ একটুও থাকে 
তাহলেই সে বুঝতে পারবে যে এর জন্য সর্বস্ব পণ করা 
যায়। few যারা ভয় পাবে, যাঁরা ইতস্তত করবে, যাঁরা 
বলবে,,“ছায়ার পিছনে ছুটতে গিয়ে কায়! বিসর্জন হবে 
ন! তো 1?”--যদিও আমার মতে সেটি হল নিতান্ত 
নির্বোধের মত কথা”_অর্থাৎ যাদের মনোভাব এই হবে 
যে কাল কি মিলতে পারে তার দিকে হাঁ করে চেয়ে না 
থেকে cafe যেটুকু মিলে যাচ্ছে সেটুকু ভোগ করে 
নেওয়াই সুযুক্তি, তাঁদের সম্বন্ধে আমি এই পর্যস্ত বলতে 
পারি যে তেমন পরিবর্তন যখন প্রকৃতই তাদের নাকের 
সামনে ঘটে যাবে তখনও সে জিনিস তার! চোখে দেখতে 
পাবে না। তার! বলবে, “হতে পারে, few আমরা ও 
কিছু গ্রাহই করি না, ওতে আমাদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি 
নেই” | সে ঠিক কথাই; কিন্ত এর জন্য শেষ 
পর্যন্ত তাদের wie হবে কিনা তাই-ব| কে 
জানে। 

যাই হোক, এ জিনিসকেই বলতে চাই আত্তরিকতা, 
এঁকাস্তিকতা | অর্থাৎ যদি তুমি এমন মনে করে থাক 
যেসেই নবচেতনাকে আয়ত্ত করা ছাড়া জীবনে WE 
কোন কিছু সত্যিকার কাম্য হতে পারে না: এখন যে 
অবস্থাতে রয়েছ তা যদি তোমার নিতান্ত অসহনীয় বলে 
বোধ করতে থাক--কেবল নিজের তরফ থেকেই নয় 
কিন্তু সমস্ত জগতের তরফ থেকে, যদি সাধারণের মত 
তুমি নিতাস্ত সংকীর্ণমন! ও স্বার্থপর না হও) তাহলে 
নিশ্চয়ই বুঝবে যে জগতের এই বর্তমান অবস্থাটি এমনি- 
ভাবে অনেক কাল ধরেই চলে আসছে, এখন এর বদল 
হওয়া খুবই দরকার হয়েছে, আর তাঁর জন্য নিজেই সাহস 
করে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া তোমার দিক থেকে আর কোন 
কিছুই করবার নেই; আর তখন তুমি নিজের সর্বস্ব পণ. 
করে, পিছনের দিকে না চেয়ে, কি হবে আর নাঁ-হবে 
তাই নিয়ে চিন্তামাত্র না করে, সোজাসুজি একেবারেই 
এই অপূর্ব আযাডভেঞ্চারের মধ্যে ঝাঁপ দেবে । আর তাও 
বলি, অতলের কিনারায় দীড়িয়ে ঠক্ঠক্‌ করে কাঁপতে 
থাঁকার চেয়ে এই ভাবে অতলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়া! 


ঢের ভাল। 
অনুবাদক : পশুপতি ভট্টাচাৰ্য 


২৪শে এপ্রিল 
সুধা বস্তু 


১৯২০ সালের ২৪শে এপ্রিল; আজ থেকে ৫০ বছর 
আগে শ্রীমা এসে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে যোগ দিলেন, 
পণ্ডিচেরীতে স্থায়ী ভাবে এসে থাকার জন্য আসন গ্রহণ 
করলেন। এই দিনটি সেই কারণেই আমাদের কাছে 
গভীর তাৎপর্ষপূর্ণ। শ্রীঅরবিদ্বের তপস্যার মু্তিমতী 
অস্ৃতম্বফলরূপিণী তার স্বীয় শক্তি মাতৃরূপে আমাদের এই 
দেহপ্রাণমনের ত্রিপুটিতে বাস্তব জগতে মানুষী তনুতে 
আবিভূ্তা ও প্রতিষ্ঠিত হলেন শ্রীঅরবিন্বের সাধনায় 
ভাবের আকাশে যে মহাশক্তি বিদ্যুতের বিদ্যোতনে 
অন্তরীক্ষে থম্‌থম্‌ করছিল, সেই অপরুপ মহাভাব fusi 
সৌদামিনী রূপে প্রকটিত হল পৃথিবীর বুকে। যে 
গঙ্গাবতরণের উন্মুখ প্রতীক্ষায় পৃথিবী নিঝুম হয়ে স্তব্ধ 
ধাঁনচেতনায় লীন হয়েছিল, সেই অক্ষীয়মান উৎস আকাশ 
গঙ্গার পৃতপাঁবনী শতধারায় সারা বিশ্বে ঝরে ঝরে যেন 
উপচে পড়তে থাকে। সেই মহাশক্তির অবতরণের 
শক্তিপীঠ রূপেই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হল পণ্ডিচেরীতে। 
শক্তিকে আসন দিয়ে কার্ধকরী করতে হলে একটি কেন্ত্রে 
তাকে সংহত করতে হয়। কিন্ত সে শক্তি তো আর 
কেন্দ্রেই আবদ্ধ থাকে না। আকাশবিহারী সূর্ধের মত 
তার শক্তি দিকে দিকে যেমন বিচ্ছ,রিত হতে থাকে, 
পৃথিবীতে তাপরূপে সঞ্চিত হয়ে সেই শক্তিই হয় অগ্নি 
জীবন যজ্ঞের পুরোধা । একদা বীজরূপে যে আশ্রমের 
প্রতিষ্ঠা হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দের আগমনে অল্পসংখ্যক কর্মী 
ও সাধকদের নিয়ে, আজ তা সহশল্রশাখা বদস্পতিবুপে 
তার অনস্তবাহ বিস্তার করেছে। অসংখ্য বীজ শক্তিতে 
তার সাবিত্রশক্তি প্রচৌদিত হয়ে চলেছে। এই শক্তির 
প্রাপপ্রতিষ্ঠা হল আশ্রমে মায়ের আগমনে । এখানে 


আমাদের এই ক্ষুদ্র কেন্দ্রে আমরা সেই যজ্ঞবেদী থেকে 
হোমাগ্রি বহন করে এনেই জালিয়েছি : সেই অগ্নি রক্ষা 
করে আমাদের এই জ্রয়স্তী উৎসব প্রতি বৎসরে আয়োজিত" 
হয়ে থাকে। শুধু একটি মাত্র কেন্দ্রেই নয়, এই রকম 
অনেকগুলি কেন্দ্রে সেই হোমাগ্নি রক্ষা করে যজ্ঞবেদী 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে.। উত্তরাধিকার সুত্রে এই পৃ অগ্নি রক্ষা 
করার যে মহান দায় আমরা লাভ করেছি, আজকের 
পুণাদিনে সেই ব্রত সেই সঙ্কল্প আবার নতুন করে 
আমাদের দেহে প্রাণে মনে সন্জীবিত করে তুলতে ETT | 
তার wg সেই পরমা শক্তিকেই আবার নতুন করে 
আরাধনা করার জন্য আমাদের পুজার বোধন শুরু 
করেছি। 

“আবিরাবীর্ম এধি*-হে সবপ্রকাশ! তুমি আমাতে 
আবিভূতি হও, প্রকটিত ve! এই ষ্বপ্রকাশ অন্তর্ধামী 
রূপে আমাদের হৃদয়ে Sp থেকেও অপ্রকট হয়ে আছেন 
আমাদের কাছে। তাকেই তো প্রকাশ করতে হবে| 
উধ্বতম সত্যকে আমাদের জানতে হবে, ধ্যানযোগে 
সেই পরম সত্যের সঙ্গে আমরা এক রস হয়ে গভীরে 
মিলিত হয়ে তবে তাকে জানতে পারব এই হল আমাদের 
সভার আসল লক্ষ্য । আর আমর! যা হয়ে আছি সেখান 
সর্বত্র সর্বভাবে সব অভিজ্ঞতায়, জ্ঞানে ও কর্মে সমভাবে 
সেই পরমসত্যকেই প্রকাশ করতে হবে এই হুল, 
আমাদের জীবনের আসল দায়িত্ব । এখন এই কথাটাই 
আমাদের ভাল করে বুঝে দেখতে হবে, ধ্যান যোগে 
জানতে হবে। 

মা ও শ্রীঅন্বিন্দের চেতনা যে এক, একথা আমর! 
অনেকবার শুনেছি। এ সম্বন্ধে মা নিজে একবার বলে- 


ছিলেন "Without him I exist not; without 
me, he is unmanifest"— অরবিন্দ ছাড়া মাঁষের 
কোন অস্তিত্বই নেই । পরমপুরুষের স্বীয়া শক্তিই আমাদের 
মাতৃশক্তি। শ্রুতি বলেছেন হিরণ্যবক্ষা অদ্দিতিরূপে 
যিনি ছ্বালোকে পরমব্যোমে অধিঠিতা, তিনিই তো জননী 
জীবধাত্রী এই পৃথিবী হয়ে নেমে এসেছেন । সেই শক্তি 
ছাড়া পরমেশ্বরের প্রকাশ হয় না । পরম পুরুষের অস্তিতা 
ভাতিতা! cenre| তাতেই সম্ভাবিত। মা তাই বললেন 
তিনি না থাকলে শ্রীঅরবিন্দ অপ্রকাশিত থেকে যাবেন। 
সেই পরমা প্রকাশের আবেশে আমাদের সবাইকার দেহ- 
মনপ্রাণের ব্রিপুটিতে জীবভূতা সনাতনী পরাশক্তি 
' চৈতাপুরুষ উন্মেষিত হয়ে এই পাখিব আধারেই 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক, আজকের দিনে এই প্রার্থনা 
আমাদের জানাতে হবে তার চরপেই। কেন না 
মহাপ্রকৃতিই তে! আমাদের মধো যোগসাধনা করে 
চলেছেন। তার চরণে আত্মনিবেদন করে পরিপূর্ণভাবে 
আত্মসমর্পন করতে পারাই তো আমাদের সাধনা । কিন্তু 
আমর! কি সেই মহাশক্তির সন্তান বলে পরিচয় দেবার 
যোগ্যতা অর্জন করতে পেবেছি? কি রকম করে সে 
শক্তিকে লাভ করে জীবনে তাকে কার্যকরী করে তুলতে 
হবে, সে শিক্ষায় এখনও আমরা স্বৃশিক্ষিত হতে পারিনি | 
মহাপুরুষদের যুগ যুগ সঞ্চিত তপস্যার শক্তিতে আজ সে 
শক্তি আমাদের ধিরে রয়েছে, প্রতিটি আধারে সে শক্তি 
‘প্রকাশিত হতে, অবতরণ করতে UNS! কেমন করে 
তাকে বরণ করে সার্থক করে তুলব ? 

ভারতবর্ষ শক্তিকে যে স্বীকৃতি দিয়েছে, সারা 
পৃথিবীতে আত কোথাও তা সম্ভব হয়নি। শক্তি সাধনা 
ভারতের তথা বাঙলা দেশের সনাতন qf] এই শক্তি 
পূজাই আমাদের জাতীয়তা, জাতীয় ভাব, জাতীয় 
উৎসব | কিন্ত আজ বাইরের দিকে চোখ মেলে দেখছি 
আমরা এখনও অক্ষম শক্তিহীন হয়ে পড়ে আছি। 
বীর্ধহীন ক্লীবত্ব আমাদের agre শনি হয়ে আটকে 
রয়েছে। এ কি করে সম্ভব হল? মহাশক্তির 
অবতরণেওদ আমরা শক্তিহীন ? এই বাংলা দেশের 
অগ্নিযুগের কথা মনে পডে। শ্রীঅরবিন্দের কর্মক্ষেত্র এই 
বাঙলায় সেদিন কি বিরাট শক্তিই না কার্যকরী হয়েছিল 


[ তৃতীয় সংখ্যা 
শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টির নেতৃত্বে! বন্ধিমের “বন্দেমাতরমূ” 
মন্ত্র অসাধাসাধনের বীর্ষ দিয়ে সে যুগের তরুণদের শক্তি 
সঞ্চার করে উদ্দীপ্ত করে দিল এমন করে যে, তাঁর! 
হাসিমুখে অনায়াসে মৃত্যুজয়ের সাধনায় সিদ্ধি লাভ 
করেছিল ; এই দেশের ক্লীবত্বের মূলে মোহমুদগরের 
আঘাত হেনেছিল। দলে দলে বীর যোদ্ধা সব ঘরে ঘরে 
তৈরী হতে পেরেছিল। এই প্রসঙ্গে সে যুগের মহীয়সী 
নারী নিবেদিতাঁকে স্মরণ করি। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের 
নিবেদিতা শক্তিময়ী হয়ে দেশের বিপ্লবকে সার্ক করে 
ছিলেন। «fom যোদ্ধাদের হৃদয়ে তিনি প্রেরণা 
দিয়েছেন, শক্তির জোগান দিয়েছেন। “আনন্দ মঠের 
পরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্র যে মায়ের সন্তানদের ধর্মযুদ্ধের 
সৈনিকরপে দেখিয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দের কর্মযোগের 
আদর্শকে তা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি 
তে! দেশ উদ্ধারের কাজে নেমেছিলেন, স্বদেশ তার কাছে 
শুধু মাটির ছিল না, "মাস্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল | 
গর্ভধারিণী জননী, দেশ জননী ও আগ্ভাশভি মহামায়া 
যিনি পরম! শক্তি এ তিনকেই তিনি এক করে 
পেয়েছিলেন ; তিনিই মা। সেই মায়ের সন্তান আমর! 
এই হল সব্মানবের শ্রেষ্ঠ পরিচয় । আমাদের সেই 
সন্তানধর্ম পালন করতে হবে | মায়ের হাতের অসিই হই 
আর HA হই, তিনি যেমন করে কাটেন কাটবৰ যেমন 
করে বাজান, বাজব। মায়ের বীর সন্তান হতে হবে, 
সৈনিক হতে হবে, তার চেয়ে বড় পরিচয়ও কিছু নেই, 
গৌরবেরও আর কিছু থাকতে পারে না। 

তাই আমাদের যেমন অস্তরের গভীরে ধ্যানে তলিয়ে 
গিয়ে xc foo উপলব্ধিতে পৌছতে হবে, আবার সেই 
পরম! সিদ্ধিকে এইখানে, এই জগতে, এই দেশে নামিয়ে 
দিতে হবে; প্রকাশ করতে হবে। দেহ প্রাণ যন নিয়ে 
এই যে আমাদের সাধারণ জীবন যা বারবার আলোর 
সাড়া পেয়েও ধরে রাখতে পারে না» কেবলই কু'কড়ে 
যায় আর শামুকের খোলে নিজেকে আটকে রাখতে চায়, 
সেই দেয়াল সেই আড়াল ভেঙে নিজেকে মায়ের দৃষ্টির 
নিয়ে উন্মুক্ত প্রসারিত করে দিতে হবে | : 

আমরা পরম ভরসা পেয়ে গেছি, মায়ের শক্তিই 
আমাদের নিয়ে সাধনা করছেন এবং শেষ পর্যন্ত 


w 
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করবেনও | কিন্তু আমাদের দায়িত্ব রয়েছে সেই 
শক্তিকে অন্তরে আসন দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে তাকে 
কাধকরী করতে হবে, তাঁরই শরণাগত হয়ে তাকে 
ধরে থাকতে হবে সব শি দিয়ে প্রাণ দিয়ে হৃদয় দিয়ে | 
তার সেই সোনার fex আলে। এসে আমাদের এই 
জড়ীয় লোহার শেকলের উপর আলো ফেলে এই 
লোহাঁকে সোনা করে নেবে । চিন্ময়ী মহাশক্তি আর এই 
মাটির জীবন আমাদের এই দুয়ের মাঝে সেতু হয়ে যেমাতৃ- 
শক্তির আবির্ভাব হবে তিনিই দায়িত্ব নিয়েছেন এই vas 
ব্রত সম্পন্ন করার, এই রূপান্তর যোগের, যাতে প্রতিটি 
জীব প্রতিটি মানব তাঁর নিজের পথে সেই fuf লাভ 
করতে পারে । বাঁধা অনেক তাও জানি, সময় লাগছে, 
লাগবে অনেক তাও মানি, few এক নিমেষের জন্যও 
যেন আমর! ভূলে না যাই যে আমরা এই মহামহিমময়ী 
মায়েরই অন্তান। আমা ছুর্গাপুজা করে থাকি, শক্তিকে 
আহ্বান করে এনে প্রতিষ্ঠা করি, qw] করে আবার 
বিসর্জন দিয়ে দিই। এই মাটির বুকে তাকে চিরকালের 
জন্য রাখতে ভরসা পাই না। তাই যুগ যুগ ধরে নবীন 
উষার আবির্ভাবে যে শক্তি সঞ্চারিত হয়, প্রদীপ্ত হয় 
উজ্জ্বল ভাম্বররূপে মধ্যগগনে, বিরাজিত হয়েও সন্ধায় 
আবার সে শক্তি সে আলো কমতে কমতে পরম অব্যক্তে 


২৪শে এপ্রিল ác 


মায়ের কোলেই আবার চলে পড়ে এই দেখা wd 
কিন্ত এও আমরা জানি যে ও cx সৌবুকিরণ তাইতো 
আঅশাধাব্রের বুকে অগ্নি হয়ে জলবে। ত! তো হারিয়ে 
যায় না। শত xem অগণিত দীপ হয়ে রাতের আকাশে 
তারা হয়ে ফুটে উঠবে । সেই সঞ্চিত তপস্যার অগ্নিতে 
রয়েছে আমার উত্তরাধিকার, আমরা সেই বীর্ষে vu 
হয়ে আজকের দিনে সকলে মিলিত হয়ে সমান হৃদয়ে 
সমান আকুতি নিয়ে ষেন সঙ্কল্প নিতে পারি-_-“মাগো! 
তোমাকে পাইলে আর বিসর্জন করিব না । শ্রদ্ধা ভক্তি 
প্রেমের ভোরে বীধিয়া রাখিব, এস মাতঃ» আমাদের মনে 
প্রাণে শরীরে প্রকাশ হও 1" 
সংবৎসর কাল পরে .আবার ষখন আজকের দিনে 
আমরা সকলে মায়ের সম্তানগপ ধ্যানচিত্ নিয়ে প্রশান্ত 
হৃদয়ে উৎসবের আয়োজন করব তখন যেন সত্য করে 
আবার বলতে পারি--“বীরমার্গ প্রদশিনী এস! আর 


বিসর্জন করিব না! আমাদের অখিল জীবন অনবচ্ছিন্ন 


দূর্গাপূজা । আমাদের সকল কার্ধ অবিরত পবিত্র প্রেমময় 
শক্তিময় মাতৃ সেবাব্রত হউক। এই প্রার্থনা মাতঃ 
প্রকাশ eg I" 


* ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরে প্রধৃত্ত ভাষণ 


নিজেকে দিয়ে দাও। -নিজেকে পাবার এ হল শ্রেষ্ঠ উপায়। 


_শ্রীমা 


কাব্য প্রেরণা এবং কাব্যগত 
অন্তদূ fes উৎস 
Aarf 


ব্যক্তিগত গুণ বিচার 

এটা ষথাপূর্ব নয়, এ হল দোলনগতি, সব কবির 
মধ্যেই এ জিনিস পাওয়া যাঁয়। প্রত্যেক কবিরই আছে 
একটা সাধারণ স্থিতি, একটা উচ্চতম স্থিতি আর একটা 
নিয়তর, যখন তাঁর কবিত্বশক্তির eB কিছু কিছু ধর! 
দেয় | তোমার আছে তিনটি ধারা: (১) এক হল 
একটা অলঙ্কারিক রোমান্টিক ধারা, ষেট! এখনও রয়েছে 
তোমার তরুণ কাল থেকে-__এ ধারা তার নিম্নতর পর্দায় 
দেখা দেয় অতিরিক্ত বেশভুষা বাহারের ভিতর দিয়ে, 
আর একটু উচ্চতর পর্দায় তা হল উত্তর-ভিক্টোরিয়া যুগের 
এডোয়ার্ডায় বা জায় যুগের বাঁক-বৈধরী, তার মাঝে- 
মাঝে ঈট্স্‌-সুলভ স্পর্শ যাতে এনে দেয় একটু মর্ধাদীর 
আভাস, (২) দ্বিতীয় হল একটা স্তর সেখানে সব কিছু 
গলে মিশে গিয়েছে একটা সুন্দর অস্তজ্ঞনের যাঁধার্থা ও 
সুষমার মধ্যে, সেখানে পরিবর্তন করবার বিশেষ কিছু 
নেই। (৩) আরও উচ্চতর একটা স্তর ষেখানে রয়েছে 
মহত্তর গতি ও ভাষা, সেখানে তুমি নীচে টেনে নিয়ে এস 
অথবা! উধ্বে গিয়ে স্পর্শ কর উত্তর মনের, জ্যোতির্সয় 
মনের অধিমাঁনস অন্তজ্ঞীনের প্রভাব সব। এই শেষ 
ধারাটি তুমি এখনও পূর্ণ অধিকার করনি, তাই তোমার 
লেখাতেও নিশ্চিত নিশ্চয়তা দোষ-শুন্ততা আসেনি, 
কোথাও দু’ একটি ছত্রে বা ছত্রগুচ্ছে অথবা অখণ্ড g- 
প্রেরণা যখন এসেছে সেই সব বিরলতর মুহূর্তে ছাড়া | 
কিন্তু তুমি এগিয়ে চলেছ ক্রমেই পূর্ণ অধিকারের দিকে, 
কখনও কখনও এইসব অনুপ্রেরণা পরস্পরে মিলে মিশে 


গিয়েছে। উধ্বতর ক্ষেত্রের দিকে এই যে কষ্টপ্রয়াস 
তাতেই সৃষ্টি করে বাধাবিপত্তি, কিন্তু এও অপরিহার্য 
তোমার প্রতিভার ক্রমবিকাশের wa! হৃতরাং আশ্চর্য 
কিছু নাই তোমার অনুপ্রেরণা প্রায়ই আসে বেশ কষ্ট 
করে অথবা মাঝে মাঝে দেখা দেয় ঘুমন্ত অবস্থা অথবা 
অলঙ্কৃত অনুপ্রেরণার পুনঃপ্রবেশ। এ সবই কিন্ত 
দৈনন্দিন কর্তব্য কর্মের অঙ্গ, এর মধ্যে বিষধ্নতার স্থান 


নেই | 
২০-৪-৩৭ 


অন্তজ্ঞানী মনের কবিতা 
- তুমি এখন যা লিখছ তা হল “অধিমানস” কবিতা-- 
অর্থাৎ যে কবিতা অনুপ্রাণিত হয়ে আসে এ সব স্তর 
থেকে। আগে তুমি কবিতা সব লিখতে অভ্যস্ত ছিলে 
প্রায়ই অস্তজ্রর্পনী মন থেকে-এদের ছিল নিজস্ব একটা 
সৌন্দর্য ও পূর্ণ সৌষ্ঠব। পূর্ণ অর্থে এখানে আমি বুঝি 
উপর থেকে যা আসে তার একান্তভাবে অনিবার্ধ অখণ্ড 
প্রকাশ। তোমার এই লাইন কটি মৌলিক, প্রামাণিক 
দৃষ্টি সম্পন্ন, প্রত্যাখ্যান করবার নয়, তবে তারা উধ্বরতম 
পর্দার নয়, এক একটি লাইন ছাড়া । এ রকম ব্যতিক্রম 
স্বাভাবিক, ত! চোখে ধরা! পড়বে আরও যদি তুমি সুদীর্ঘ 
কবিতা লেখ; কারণ সে অবস্থায় সেই উচ্চতম স্তরে 
সৰ্বদা! বা এমন কি সাধারণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা হবে 
একটা বিস্ময়কর কেরামতি | এ পর্যন্ত কোন কবিই তাঁর 


Letters of Sri Aurobindo, 8rd Series থেকে অনুবাদ 


i, 


আষাঢ়, ১৩৭৭ ] 


Sgor স্থিতি থেকে সদাসর্বদা লিখে যেতে পারেননি । 
আর এখানে এই ধরণের কবিতায় সে কাজ আরও gas 
হয়ে উঠবে। প্রধান কথ! হল একটা! স্তরবিশেষের নীচে 
নেমে না যাওয়া । 


অন্তজ্ঞনী মন, ঠিক ঠিক বলতে গেলে, শুরু হয়েছে 
wwe স্বক্ষেত্র থেকে, আর চলে গিয়েছে নীচে 
অস্তত্ঞীন-প্রভাবিত আত্তর মন পর্যন্ত ; সুতরাং এ হল 
একই সঙ্গে অধিমানস শক্তি এবং মানস-বুদ্ধি শক্তি। 
সবই নির্ভর করে অন্তজ্ঞনের পরিমাণ, তীব্রতা এবং 
গুণের উপর, কতখানি তা মিশ্রিত হয়েছে মনের সঙ্গে 
আর কতখানি বা বিশুদ্ধ | আত্তর-মন হলেই যে সে হবে 
অন্তজ্ঞানী ত| নয়, তবে তা সে হতে পারে সহজেই | 
অতীন্ত্রিয় (faf) মন ফিরে রয়েছে নেপথ্য সুক্মলোকের 
দিকে, অধ্যাত্বের দিকে । কিন্তু আত্তর-মন তার কাজ 
করতে পারে নেপথ্যের এবং অধ্যাত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
সংযোগ না রেখেও! সাধারণ মনের যে ক্ষেত্র এবং যে 
উপাদান তারই মধ্যে সে কাজ করতে পারে, তবে বৃহত্তর 
এবং গভীরতর শক্তি, বিস্তৃতি এবং জ্যোতি নিয়ে, 
বিশ্বমনের সঙ্গে নিবিড়তর dej নিয়ে। অধিকস্ত সহজেই 
সেনিজেকে খুলে ধরতে পারে যা কিছু আছে অন্তরে, 
যা কিছু আছে উর্ধ্বে তার দিকে "werten বৃদ্ধি 
অতীন্তরিয় মন, আস্তর-মানস বৃদ্ধি সবই হল আত্তর- 
মানস ক্রিয়াকলাঁপের অস্তর্গত। এই ধর, আজকের 
কবিতাটিতে-:& 0০9৮৪ stammer নিশ্চয় আস্তর-মন 
ভোত.লামি বৃতিটিকে একটা আস্তর ব্যাপারের প্রতীক 
হিসাবে রূপান্তরিত করেছে এবং সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে 
অতীন্ত্রিয় মনের কিছু ধারা প্রবেশ করেছে, তবে যা 
প্রাধান্য পেয়েছে তা হল বরাবর একটা অভ্তজ্ঞণন 
অনুপ্রেরণা । এ জিনিসটি প্রথম স্তবকে অস্ত্র বনী কবিত্ব 
বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গত হয়েছে, দ্বিতীয় শ্তবকে মানসোত্তর 
aafaa স্পর্শ পেয়েছে, পূর্ণ মাত্রায় তা অর্জন করেছে, 
তৃতীয় স্তবকে ফিরে আবার দ্রুত উঠে গিয়েছে সেই 
পর্দায়, চতুর্থ স্তবকের সর্বশেষ ছুটি পংক্তিতে। একেই 
আমি বলি wer বনী মনের কবিতা । 


১৩-৫-৩৭ 


কাব্য প্রেরণা এবং কাব্যগত অন্তঘৃর্টির উৎস ৭৭ 


আধ্যাত্মিক দৃষ্টির কবিতা 
আধ্যাত্মিক দৃষ্টি কখনও হবে না বৃদ্ধিগত, দার্শনিক 


' কিংব! তত্বসর্বস্ব ; তাতে সর্বদাই দেবে সুস্পষ্ট, জীবস্ত, 


সাকার কিছুর বোধ, একটা! প্রাণবস্ত সৌন্দর্য, একটা 
শক্তিময় জিনিস। ewe আধ্যাত্মিক কবিতা সম্ভব 
কিন্তু তা “ক”-এর ধারা নয়। আধ্যাত্মিক দর্শনের 
কবিতা আধ্যাত্মিক চিন্তার থেকে পৃথক জিনিস, প্রথমটি 
রূপসম্ভারে পরিপূর্ণ এ অপরিহার্য কারণ তাত্বিকতা 
পরিহার করবার ওই হল খ্জুপথ কিন্তু রূপ সব অনুভবে 
আসা চাই, সত্যকার অবয়বী জিনিস হয়ে নতুবা তা 
কেবল হয়ে পড়বে দার্শনিক কবিদের রূপাঁবলীর মত 
চিন্তার অলঙ্কার হিসাবে, আস্তর-ৃষ্টির অভিজ্ঞতা সত্য বস্তু 
হিসাবে নয়৷ ২৮-৫-৩৭ 


মিস্টিক.(অতীব্ড্রিয়)ও আধ্যাত্মিক কবিতা 

আমি মিস্টিক কথাটি ব্যবহার করেছি একটা আত্তর- 
দৃষ্টি ও wwe অর্থে একটা ধার! বুদ্ধির কাছে তা বোধ 
হবে অভীন্দ্রিয় এবং কল্পনাজাত-_এ জিনিসটি কিন্তু বৃদ্ধির 
পরিচিত কল্পনাশক্তি এবং তার ক্রিয়াবলি থেকে সম্পূর্ণ 
পৃথক 1 এই অর্থেই আমি বলেছিলাম Cum eg অন 
বা দৃষ্টি মিস্টিক নয়। আধ্যাত্মিক পথে অনেক দূর যাওয়া 
হতে পারে, প্রভূত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, আধ্যাত্মিক 
জ্ঞান, আধ্যাত্মিক অনুভব, অর্থপূর্ণ দর্শন ও স্বপ্ন থাকতে 
পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে মিস্টিক মন বা মিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গি 
নাও থাকতে পারে। সেই রকমে কবিতা লেখা যেতে 
পারে অনুপ্রেরণার বিভিন্ন স্তর বা উৎস থেকে, আধ্যাত্মিক 
অনুভব, জ্ঞান, অভিজ্ঞত প্রকাশ করা যেতে পারে তবুও 
এ সব জিনিসকে বাক্যে hb দেবার জন্যে সে কবিত্বময় 
বুদ্ধিকে গ্রহণ করতে পারে তাঁর চিন্তার অবলম্বন হিসাবে। 
এ ধরণের কবিতা fufbe ধারার মধ্যে পড়ে না। এ 
অর্থে মিষ্টিক হওয়া যেতে পারে আধ্যাত্মিক না হয়েও, 
আবার আধ্যাত্মিক ও মিস্টিক দুই-ই একসঙ্গে হওয়া যেতে 
পারে। কাব্যসম্বন্ধেও উক্ত কথা। 


উধ্বতর ও fero স্তরে মিস্টিক কবিতা 
ARs কবিতা যে কোন স্তর থেকে লেখা যেতে 
পারে লেখক যদি তাঁর অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকেন আত্তর- 


৭৮ 


চেতনা থেকে-_তা! মনের হোক, প্রাণের হোক বা! সুক্ষ 
জড়ের হোক | 
. বলা বাহুল্য কোন নিয়তর স্তর অধ্যাত্মচেতনাকে 


x" 


[ তৃতীয় সংখ্যা 


আপন পূর্ণ নিক কণে উচ্চারিত করতে পারে ন| যেমন 
উচ্চতর স্তরের পক্ষে সম্ভব, যদি না কিছু তাদের মধো 
নেমে আসে উচ্চতর স্তর থেকে | 


আদৰ্শ মানব এঁক্য 
 ভ্রীঅরবিদ্দ 


(পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 1 

. জার্জানরা, যথার্থই, সামাজ্যবাদী শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে 
ছিল একান্ত নৃতন ও অনভিজ্ঞ। তাঁবা রোমকদের 
আত্মসাৎকরণ নীতিটিকেই আঁকড়ে ধরেছিল এবং সেটি 
রোঁমক ও অ-রোমক উভয় পদ্ধতি ধরেই কার্যকরী করবার 
চেষ্টায় ছিল--এমন কি প্রাচীন সীজারদের ছাড়িয়ে গিয়ে 
কান-আন স্থানে ইহুদি ও প্রাকৃত্রিটনের WINS 
অনুসৃত নির্বাসন ও ব্যাপক হত্যার পদ্ধতিটি অনুসরণ 
করবার তাঁদের মধ্যে প্রয়াস ছিল। তবু-ও সে ছিল 
অন্ততপক্ষে আধুনিক এবং তাঁর মধ্যে কিছু পরিমাণ ছিল 
অর্থনৈতিক প্রয়োজনের ও স্ববিধার বোধ-_তাই উক্ত 
পদ্ধতিটির পুরোপুরি অথবা! শাস্তির সময়ে পর্যন্ত কার্যকরী 
কর! তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাহলেও প্রাচীন রোমক 
পদ্ধতিটি সে ধীরে ধীরে রেখেছিল, চেষ্টা করেছিল জার্মান 
ভাষা ও. সংস্কৃতি দেশজ ভাষা ও সংস্কৃতির স্থলে প্রবর্তন 


ক্রতে ; কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে চাপ দিয়ে সে-কাজ সম্ভব: 


না হওয়ায় তাঁকে স্থূল বলের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। 
এ ধরণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধা । আত্তর-চেতনাঁর 
এঁক্য যদি-বা তার লক্ষ্য, তাকে গড়ে তুলবার পরিবর্তে সে 
তীব্রতর করে ধরেছে জনগণের স্বদেশপ্রীতি, দৃচ়মূল করে 
ধরেছে অদম্য বিদ্বেষ এক সাআজ্যের পক্ষে তা বিপজ্জরমক, 
এমন কি তাকে ধ্বংস করেও দিতে পারে যদি প্রতিপক্ষ 
সংখ্যায় একান্ত লঘিষ্ঠ অথবা শক্তিতে দুর্বল না হয়। 
ইওরোপেই যদি বিভিন্ন গোত্রীয় সংস্কৃতিগুলিকে মুছে 
দেওয়া অসম্ভব হয়ে থাকে--পার্থক্য সেখানে হল একই 


$e 


সর্বসাধারণ ধারার মধ্যে বৈচিত্র্যমাত্র এবং যেখানে জয় 
করতে হবে কেবল ক্ষুদ্র ও দূর্বল উপাদানগুলিকে, তাহলে 
বিশাল এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের জনগণ নিয়ে যে- 
সব সাতাজা তাদের পক্ষে একাজ আদৌ সম্ভব Wu | 
কারণ সেখানে রয়েছে শতাব্দীকাল ধরে একটা দৃঢ় মূল 
হৃসংবদ্ধ প্রাচীন জাতীয় সংস্কৃতি। যদি একটা atea 
চেতনাগত এঁক্য গড়ে তুলতেই হয়, তবে ত| «ww হবে 
অন্য কোন ভিন্ন উপায়ে। 

আধুনিক জাগতিক পরিস্থিতির হেতু বিভিন্ন সংস্কৃতি 
সমূহের পরস্পরের উপর প্রভাব হাঁস না পেয়ে বরং বৃদ্ধিই 
পেয়েছে। কিন্তু এই প্রভাবের প্রকৃতি অর্থাৎ যে পরিণতির . 
অভিমুখে তা চলেছে এবং সে উপায় অবলম্বন করে সেই 
পরিণতি আয়ত্তের মধ্যে আনা, যেতে পারে পরম 
সাফলোর সঙ্গে তাদের গভীর পরিবর্তন ঘটেছে। পৃথিবী 
এখন সমগ্র মানবজাতির ws এমন একটি সার্বজনীন 
ব্যাপক ও উদার সভ্যতা সৃষ্টির সম্ভাবনায় বেদনাক্লিষ্ট, 
যার মধ্যে প্রত্যেকটি প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কৃতি নিয়ে 
আপবে তাদের আপন আপন দান আর প্রত্যেকটি বিশিষ্ট 
মানবগোষ্ঠী বৈচিত্রোর প্রয়োজন অনুসারে এনে উপস্থিত 
করবে আপন-আপন উপাদান । এই লক্ষ্যের বাস্তব 
রূপায়প অবশ্যই ঘটবে, উদ্বর্তনের জন্য কিছুটা সংঘর্ষের 
ভিতর দিয়ে। প্রকৃতি মানবজাতির মধ্যে যে-সব ধারা 
রূপায়িত করে চলেছে, তাদের প্রয়োজন সাধন যে-সব 
জিনিস সুষ্টুকপে করে চলবে,এখানে তারাই হবে যোগাতম 
উদ্বর্তনেব জন্বে-কেবলমাজ বর্তমানের rixa নয় 


id 
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অতীতের যা সব ARS হয়ে চলেছে এবং ভবিষ্ততেরও 
যা সব এখনও অস্পষ্ট অসম্পূর্ণ রয়েছে, তারাও | তারাই 
সব বর্তে ধাকবে যারা সংহতি ও মুক্তি সাধনের শক্তি 
হবে, নিয়ে যাবে সহযোগ ও সম্মেলনের দিকে, প্রকাশ 
করে ধরবে বিশ্বজননীর প্রচেষ্টায় রয়েছে যে নিইতার্থ। 
কিন্তু এই প্রচেষ্টায় বল প্রয়োগে অথবা! রাজনৈতিক 
চাপের কল্যাণে সাফল্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নয় এবং তাতে 
সবচেয়ে নিকৃষ্ট ফলই এনে দেয়। জার্মান সংস্কৃতি 


- ভাপ হোক্‌ মন্দ হোক সারা বিশ্বময় একটা aes বিক্রয় 


লাভ করে চলেছিল; তার শাসকশ্রেণী কু-বৃদ্ধির ফলে 


"epp হিংসাত্মক উপায়ে তার বিরোধী সুপ্ত আদর্শ সব 


জাগিয়ে তুলেছে । এমন কি বর্তমানেও ষে সত্য বস্তুটি 
তার সভ্ভাগত-_বাস্ট্র আদর্শ ও রাষ্ট্রের দ্বারা সমাজজীবন 
সংগঠিত, এ-ভাব জার্মান সাআ্াজাবাদ ও সমাজবাদ 
উভয়ের মধ্যেই বর্তমান__এর সাফল্যের অধিকতর 
সম্ভাবনা রয়েছে যুদ্ধে বরং প্রথমোক্তটির পরাজয়, একট! 
apa সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে বিজয়ের পরিবর্তে | 

বিশ্ব প্রবাহের গতি ও লক্ষ এই যে পরিবর্তন তা 
নির্দেশে করে পরস্পরের আদান-প্রদান ও পরস্পরকে 
গ্রহণ করবার প্রয়োজন, নির্দেশ করে বনু উপাদানের 
সম্মেলন থেকে এক নব জাতকের আবির্ভাব | কেবলমাত্র 
সেইসব সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী সাফল্যলাভ করবে এবং 
পরিণামে স্থায়ী হবে যারা এই নব বিধানকে স্বীকার 
করবে এবং ভার সঙ্গে সংগতি রেখে. তাদের সংগঠনকে 
রূপ দেবে। এর বিপরীত যা তার একটা আপাত-বিজয় 
ঘটতে পারে এবং শব বিধানটিকে অমান্যও কর! যেতে, 
পারে, কিন্তু ইতিহাস আমাদের পুন: পুনঃ দেখিয়ে দিয়েছে 
যে, এই ধরণের আপাঁত-বিজ্রয় হয় নেশনের সমগ্র 
ভবিষ্যতের ক্ষতি করে দিয়ে। এই নূতন সত্যটি ইতিমধ্যেই 
স্বীকৃত হয়ে চলেছে, ক্রমবর্ধমান যোগাযোগ ও জ্ঞানের 
সীমানা বিস্তৃতির ফলে। বৈচিত্রোর মূল্য স্বীকার শুরু 
হয়ে গিয়েছিল। কোন বিশেষ সংস্কৃতির এই যে প্রাচীন 
উদ্ধত দাবী যে, আর সকলকেই বশীভূত করে রাখবে বা 
নিম্পিষ্উ করে দেবে তা ক্রমে হারিয়ে চলেছিল তার শক্তি 
আত্মবিশ্বাস-ঠিক তক্ষুনিই যখন সেই পুরাতন জীর্ণ 
নীতিটি ধ্বংস হয়ে যাবার প্রাক্কালেই যেন জার্মানীর 


আদর্শ মানব da; ৭৯ 


aaa সজ্জিত হয়ে নিজের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য--অবশ্য 
ত! ঘদি সম্ভবপর হ’ত অকস্মাৎ গর্জে উঠে আত্মপ্রকাশ 
করল। একমাত্র পরিণাম হল, যে সত্যটিকে তারা 
অস্বীকার করতে চেয়েছিল তাঁরই শক্তিবৃদ্ধি করা হল 
এবং তাকেই AS স্বীকার করে নেওয়া হল। এমন কি 
ইউরোপীয় সমর্টির মধ্যে তার ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্রগুলির পৃথক 
সাংস্কৃতিক সত্তা (বেলজিয়াম, cnm ?) প্রত্যেকটি 
লাভ করেছে প্রায় ধর্ম সূত্রের astr এশিয়ার অন্তর্গত 
সংস্কৃতগুলের মূলা ইতিপূর্বে স্বীকৃত হয়েছিল বটে কিন্তু 
তা ছিল সীমাবদ্ধ চিত্তাবিদ্‌ শিক্ষাবিদ কলাবিদৃদের 
মধ্যে | যুদ্ধক্ষেত্রে মেলামেশার ফলে তা এখন সাধারণ 
জলমানসে পর্যন্ত স্থান পেষেছে। ইতর জাতির wul- 
কথিত যে সংজ্ঞা__নিকৃষট ও উৎকৃষ্টের যে পরিমাপ করা 
হয় আপন আপন সংস্কৃতির থেকে quy হিসাবে তার 
পঞ্ধত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে wen চলে । মানবজাতির সচেতন 
মানসে নূতন সত্যের বীজ দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে | 
সাংস্কৃতিক প্রভাবের এই নৃতন ধারাটি বিশেষ করে 
সেই সব স্থানে প্রকট হয়ে উঠেছে যেখানে ইওরোপ ও 
এশিয়া এসে মিলিত হয়েছে । উত্তর আফ্রিকার ফরাসী 
সংস্কৃতি, ভারতের ইংবাজ সংস্কৃতি কখনই ফরাসী বা 
ইংরাজ্ সংস্কৃতি হিসাবে রূপ গ্রহণ করেনি--এশিক্সার 
চোখে তার! দেখা দিয়েছে (ফরাসী বাঁ Beata ) কেবল- 
মাত্র একটি সাধারণ ইওরোপীয় সভ্যতা হিসাবে--এক 
সাম্রাজ্যবাদী প্রভূত্ব অপরকে আত্মসাৎ করে আপনার 
প্রতিষ্ঠা প্রয়াসী আর নয়--এ হল একটি মহাদেশের 
সঙ্গে আর একটি মহাদেশের সাক্ষাৎকার । রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য সব এখানে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে এবং “তার স্থানে 
প্রকট হয়েছে বিশ্বজনীন লক্ষ্য একটি | এই সংযোগের 
ফলে আত্মপ্রত্যয়ী ইওরোপীয় সভ্যতা যে কেবল দিয়ে 
গিয়েছে তার আলো! এবং যা কিছু কল্যাণকর আর 
এশিয়ার অর্ধপভ্যেরা সেই কল্যাণকর পরিবর্তনটি শুধু গ্রহণ 
করে গিয়েছে তা আর সত্য নয়। এমন কি পরিবর্তন- 
প্রিয় জাপান প্রথমেই যে উদ্দীপনা দেখিয়েছিল পরিগ্রহণের 
জন্য পরে কিন্তু সে তার আপন সংস্কৃতির মৌলিক 


সারবস্তু সবই সরে ধরে ব্রেখেছিল,অন্য ক্ষেত্রেও ইওবেশগীয় 


(১) অধুনা যুগোশ্নাভিয়া 
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ধারাটিকে এক অন্তবাণী যেন এসে বাধা দিয়েছে, 
তার বিজয়ী প্রবেগকে ১ প্রতিহত করেছে প্রাচ্য মোটের 
উপর কিছু সন্দেহ:ও দ্বিধা সত্তেও ইচ্ছুক ছিল-_যেখানে 
ইচ্ছা ছিল না সেখানে পরিস্থিতি প্রভাবে ও মানবজাতির 
সাধারণ প্রবেগের চাপে আধুনিক ইউরোপীয় সংস্কৃতির 
সত্যকার মূল্যবান ধারা সমূহ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে-- 
তাৰ বিজ্ঞান, তাঁর অনুসদ্ধিৎসা, তার সার্বজনীন শিক্ষা ও 
উন্নয়নের আদর্শ, তার স্বার্থাধিকাঁর বিলোপ, তার ক্রম- 
বিস্তৃত ব্যাপক উদার গণতন্ত্রের ধার! স্বাধীনতা ও দামোর 
সহজাত প্রবেগ, সংকীর্ণ ও পীড়াকর আয়তন সব ভেঙে 
দিয়ে আলোর জন্য হাওয়ার জন্য আহ্বান কিন্তু 
কিছুদৃর পর্যন্ত গিয়ে প্রাচ্য আর অগ্রপর হতে অস্বীকার 
করেছে বিশেষ করে সেই সব বিষয় যেখানে রয়েছে 
অত্যন্ত têkaa মানবজাতির ভবিষ্যতের FF «stu 
প্রয়োজন যা কিছু-অস্তরাত্বার জিনিস সব-_মনের ও 
স্বভাবের গভীরতম জিনিস সব। এখানেও বিশ্বগতি হল 
বিজয় ও বিকল্পের দিকে নয় তা হল পরস্পরের ভারসামা 
আদান-প্রদান সমন্বয় বিধানের দিকে,নবতর সৃষ্টির দিকে। 
প্রাচীন ভাবধারাটির মৃত্যু এখনও ঘটেনি এবং শেষ 
সংগ্রাম না দিয়ে তা ঘটবেও ন|। এখনও এমন অনেকে 
আছেন যারা স্বপ্ন দেখেন WANN: ভারতবর্ষের, ইংরাজী 
ভাষার অন্তর চিরস্থায়ী প্রভাব, যদি দেশীয় ভাষাদের 
সরিয়ে-পরিবর্তে তার প্রতিষ্ঠা একান্ত সম্ভব ন! হয় অথবা 
ইওরোপীয় সমাজ ব্যবহার হুবহু গ্রহণ, ইওরোপ ও এশিয়া- 
বাসীদের সমস্তরে উন্নীত হবার পক্ষে প্রধান উপায় 
হিসাবে | কিন্তু এরা হলেন সেই শ্রেণীর যারা এখনও 
তাঁদের অন্তর সততায় রয়েছেন তাদের পূর্ব পুরুষদের স্তরে | 
এবং স্বভাবতই যে নূতন যুগের ইঙ্গিত বর্তমানে এনে 
ধরেছে ভার মুল্য নির্ধারণ করতে অক্ষম। উদাহরণ 
স্বরূপ £ খৃ্টধর্ম--এটি কেবল সাফল্য লাভ করেছে সেই 
সব ক্ষেত্রে যেখানে সেতার একটি বা ছু'টি সত্যকার 
বৈশিষ্টোর শ্েষ্টত্ব প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে ; যেমন 
বর্ণগত কু-সংস্কার বসে হিন্দুর! যাদের অদ্য ও সাহাষোর 
(১) বলশেভিক কশিয়াব প্রভাবে শক্তি সঞ্চয করে ইওবোপীর 
ধারাটির আবার পুণর্জাপবণ ঘটেছিল geI দেশে ও চীনে। যেখানে প্রগতি 
বিমুখ রক্ষপশীলতাকে অতিক্রম করে যাওয়ার প্র-যাজন হয়েছে সেখানেই, 


v5 সাময়িকভাবে, এই আন্দোলন জেগে উঠবার মন্তাবন! রষেছে। 
J. 


ate 


[ তৃতীয় সংখ্যা 


অযোগ্য করে রেখেছে দেই সব উৎপীড়িত ও 
অধঃপতিতদের উদ্ধারের জন্ম সে নমন্ধদয়ে এগিয়ে 
গিয়েছে এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানেই আঁর্তসেবার 
জন্য সর্বাগ্রে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে_-এক কথায়, যে ছুটি 
Sirr এবং দাক্ষিণ্য সে উত্তরাধিকার সুত্রে পেয়েছিল 
তার জনক বৌদ্ধধর্ম থেকে | যেখানে সে এই উপায়ট 
কার্ধে প্রয়োগ করতে অসমর্থ হয়েছে সেখানেই সে সম্পূর্ণ 
ব্যর্থকাম হয়েছে, এমনকি উপায়টিকেও সহজেই হারিয়ে 
ফেলতে হয়েছে, কেননা ভারত-আত্ম এই নূতন 
প্রভাবের দ্বার! উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে এবং তার হারিয়ে 
যাওয়া বৃত্তি সব পুনরুদ্ধার করতে শুরু করেছে। পুরাতন i 
xXfe ব্যবস্থার পরিবর্তন আরস্ত হয়ে গিয়েছে সেই সব 
ক্ষেত্রে যেখানে নৃতন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি 
আদর্শের সঙ্গে সমতা রেখে চলতে পারছে না অথবা তার 
অসংগতি ঘটেছে স্বাধীনতা ও সাম্যের দিকে ELIR NIA 
নুতন প্রেরণার সঙ্গে । কিন্তু এমন লক্ষণ কোথাও দেখা 
যায় না যে এই জটিল অবস্থা থেকে একট! উদার বিশাল 
এশিয়|-ভাবাপন্ন সমাজ ছাড়া অন্য কিছুর অভ্যুদয় সম্ভব 
হতে পারে। একই লক্ষণ সর্বত্র দৃশ্ঠমীন, সর্বত্রই শক্তি সব 
কার্য করে চলেছে একই উদ্দেশ্য য়ে । ফ্রান্স বা 
ইংলণ্ডের ক্ষমতা নেই--আর সে রকমের ইচ্ছা তাদের 
লোপ পেয়ে চলেছে PS বা মন্থর গতিতে--ষে, তার! 
আফ্রিকায় ইসলাম সংস্কৃতি বা ভারতবর্ষে ভারতীয় 
সংস্কৃতির উচ্ছেদ সাধন করে নিজেদের আসন স্থাপন 
করতে পারবে-_যতটুকু করতে তারা একান্ত সক্ষম তা 
হল তাঁদের নিজেদের রয়েছে মূল্যবান যা কিছু সে- 
সমস্ত অর্পণ করা, যাতে প্রাচীন নেশনগুলি তাদের 
প্রয়োজন ও অন্তরাস্বার আকাঙ্খা অনুসারে তাদের 
অঙ্গীভূত করে নিতে পারবে । 

এই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন ছিল কারণ 
সাআজ্াবার্দের ভবিষ্যতের সঙ্গে তার নাড়ীর সম্বন্ধ । 
স্থানীয় সংস্কৃতির পরিবর্তে সামাজ্যবাদী সংস্কৃতির এবং 
যতদূর সম্ভব বিজ্রয়ী ভাষারও প্রবর্তন ছিল প্রাচীন 
সাম্রাজ্যবাদের মুলনীতি। কিন্তু agé নীতিটি 
অবাস্তব হয়ে পড়েছে এবং এমন কি এ-ধরণের 
আকাঙ্খাটি পর্যন্ত অবাস্তব বলে পরিহার করা হয়েছে, 


xe 


আষাঢ় ১৩৭৭] 


সেই সময় থেকেই সমস্যার সমাধান হিসাবে প্রাচীন 
রোমক সাম্রাজ্যের আদর্শ নিল্পোয়জন হয়ে পড়েছে। 
atys অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নিশ্চয় কিছু বয়েছে__বিশেষ 
করে সেই সকল অঙ্গ যা হল সাআজ্যবাদের সাঁরসততা 
এবং সাম্রাজ্য বলতে যা বোঝায়। কিন্তু বর্তমানের 
দাবী নুতন এক কলেবর। যুগের প্রয়োজনের চাপে এই 
নূতন অবয়বের অভ্যুদয় শুরু হয়ে গিয়েছে । এটি হল 
একটি সমবায়ী (Federal) atata বা সম্মিলনী 


আদর্শ মানব এঁক্য ৮১ 


( Federated ) সাঁমাঙ্জ | আমাদের বিবেচ্য সমস্যাটির 
সংক্ষেপে হল এই :-_বিভিন্ন গোত্রীয় জাতির ও 
সংস্কৃতির সংযোগে একটি বিরাট ব্যাপক ও নিরাপদ 


সামাজ্য-সমবায়ের গঠন কি সম্ভব ? যদি ধরে নেওয়া 


হয় এই হল ভবিষ্যতের নিয়তি, তবে এ ধরনের একটি 
সাম্রাজ্য বাহত যা এতখানি কৃত্রিম তাঁকে কেমন করে 
গড়ে তোলা সম্ভব হবে একটা স্বাভাবিক ও WIES 
চেতনাময় এঁক্যে। [ক্রমশ ] 


গান 
রবি গুপ্ত 


দেবার ডালি তোমার পায়ে 


না যেন রাখি আগুলি’ 


ক্ষণেক তরে ক্ষণিক রবে তোমারে যেন না ভুলি। 
বাশির সুরে যখন ডাকে! 
গভীর তলে পরশ রাখো 
পেছনে-ফেরা পথের টানে ছায়ার দোলে না ছুলি। 


নেভে না যেন যে দীপ তুমি 
আপন হাতে জেলেছ, 

মন্ত্রে তব অমল ক'রে অসীম পানে মেলেছ | 
চলেছ প্রতি পদক্ষেপে 
রয়েছ সারা পরাণ ব্যেপে-- 

জীবন-নদী লক্ষ্য ভুলে ভুলের ঢেউ না তুলি । 





erm 
সুঘধীরপ্তন 


জননী গো! যেদিন তোমার চরণে আসি 'জুটানু মাথা” 
সেই দিন হতে আমার জীবন হইল সত্যে গাঁথা । 
তোমার পরশে মনের আধার কাটিল নিমেষ ভরে, 
PAR তখন পরম সত্য আমার জীবন "ঘরে । 

তুমি দিলে মোরে নবজীবনের আলোক-দীপন-দিশা, 
হল উদ্দীপন অস্তর-মণি__কাটিল আধার নিশা। 
জানিম্থ মরমে অজানা পরম চরম সত্য মণি 

তুমি নিখিলের মর্ম-আলোক a জীবন খনি। 

তুমি স্ুষ্টির নব প্রেম রস, আগামী সত্য জ্ঞান, 
তোমার মহিমা বিশ্ব বিরাট--অপরূপ অভিষান। 
তুমি সুন্দর চারু মন লোভা, সুরুচির নব ধ্বনি, 
তুমি বীর্ষের দেব.হোম শিখা, তূর্যের জয়মণি। 

তুমি সত্যে করুণা-কুমুম, মরমের শতদল, 

তুমি জীবনের প্রেমের উৎস, ভালবাসা সুবিমল | 
তুমি আসম্পৃহা, দিব্য-ত্বরূপ- প্রেরণার নব গতি, 
বাসনার তুমি নব উন্মেষ, কামনার দেবরতি | 

তুমি সৃষ্টির উত্বশিখর, জীবনের জয় রথে, 

হয়েছ বাহির নব চেতনায় মরতের গৃহ পথে। 
দিতে নব জ্ঞান, দিব্য জীবন,_নবীন-আশার-আলো, 
তাই তুমি আজ কালের বক্ষে আলোর মশাল জ্বালো। 
সবি সুন্দর, সবি অপরূপ, বাজিছে মোহন বাণ! 
তোমার পরশে জীবন ধন্য হইল জননী শ্রীম! | 


পবিত্রদা প্রন্গে 


| নীরদবরণ 


wie পবিভ্রদা"র স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাবার 
জন্যই আমি তোমাদের সামনে এসেছি । পবিভ্রদীর কথা 
তোমাদের একটু বিশেষ ভাবেই মনে পড়বে কারণ তিনি 
ছিলেন আমাদের কেন্দ্রের অধিকর্তী। তোমাদের মধ্যে 
যার] কাছ থেকে তাকে দেখনি,নিশ্চয় তারাও লক্ষ্য করে 
থাকবে যে একটি লোক, লম্বা ছিপছিপে গড়ন মুখে 
কাশফুলের মত হাসি, বড় বড় yp পা ফেলে প্রায়ই 
আমাদের কেন্দ্রে হাজির হতেন। মনে পড়ারই কথা, 
কারণ এরকম চেহার! ছেলেবুড়ো কারোরই ভুল হবার 
কথা নয়। তোমরা পবিত্রদাকে প্লেগ্রাউণ্ড এও দেখেছ 
তিনি প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের সময় মা’র চেয়ারের পাশে 
দাড়িয়ে তোমাদের নাম ধরে ধরে ডাক দিতেন I 

আমি আশ্রমে যখন আসি, তার এই ক্ষুরধার 
চেহারাই আমাকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করে।- প্রতি 
প্রসপারিটি ডেতে, অর্থাৎ প্রতি মাসের প্রথম দিন, 


আমাদের দেখা esed তিনি দাড়ান থাকতেন মা'র 


চেয়ারের পাশে, আমাদের প্রত্যেকের যা প্রয়োজনীয় 
মাসকাবারি জ্রিনিস তা সস্বেহ একটু হাসি এবং কোমল 
একটি দৃষ্টিপাতের ভিতর দিয়ে যার-যার হাতে তুলে 
দিতেন। তার পরনে থাকত ধুতি চাদর পাঞ্জাবি, মুখে 
পরিপাটি চৌকো দাঁড়ি, এবং তাকে দেখাত দেবদূতের 
মত। দাঁড়িসহ তার এই চেহারাই আমার ভাল লাগত, 
যদিও পবিভ্রদা পরে দাঁড়ি পরিষ্কার করে তার সাবেকি 
পাশ্চাত্য পরিচ্ছদে আবার ফিরে এসেছিলেন। fes 
পোষাকের তাতে তার ক্ষেত্রে কোন তারতম্য হয়নি, 
কারণ তিনি যে বড় ঘরের ছেলে, সম্ভান্ত ইওরোপীয় 
পরিবারে তার জন্ম, তা তাকে দেখলেই বোঝা যেত। 
তিনি ছিলেন কৃষ্টিমান ও, spm ফরাসী কৃষ্টির উচ্ছল 
জীবস্ত নিদর্শন ছিলেন তিনি | 
৪ 


আমরা বৃদ্ধের ক্ষেত্রে যেমন দেখি, সেইরকম এক দিন 
ইনিও সেই WC রহস্তের সন্ধানে তাঁর আত্বীয় পরিজন 
গৃহ, তার একল্‌ পলিটেকনিকের শিক্ষা, তার উজ্জ্বল 
ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি, সব পিছনে রেখে, অনির্দিষ্ট পথে 
নেমে আসেন, এবং তারপর নানা দূর দেশ পাব হয়ে, 
জাপান, চীন, মঙ্গোলিয়], তিব্বত প্রভৃতির ভিতর দিয়ে 
শেষে সেই বৃদ্ধেরই দেশে কি করে পৌঁছলেন, কি করে 
শেষে শ্রীঅরবিনের চরণে স্থিত হন, সে-কাহিনী তোমরা 
তার মুখ থেকেই wor |+ 


আমি শুধু বলব তার সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত জ্ঞান 
বা অভিজ্ঞতার কথা, যা গত ভিব্রিশ বছরে ধীরে-ধীরে 
গড়ে উঠেছিল। তার সঙ্গে আমার জীবনের যোগ যে 
খুব ঘনিষ্ঠ ছিল তা নয়, তবে দুর এবং নিকট থেকে তাকে 
জানার হযোগ হয়েছে বহু, তাছাড়া শরীমরবিন্দের মুখ 
থেকেও তার সম্বন্ধে প্রায়ই শুনেছি, এবং তাঁর সম্বন্ধে মনে 
বরাবরই আমি একটি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে এসেছি। 
শেষের দিকের বছর গুলিতে তার সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর 
হয়, কারণ তখন আমিও থাকার অন্য ও একই বাড়িতে 
আসি, এবং তখন ভার সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধা আমার বরাবরই . 
ছিল তা আবে! গভীর হল, কারণ শ্রীঅরবিন্দের যোগে 
প্রকৃত যোগী বলতে যা বোঝায় তিনি ছিলেন equ তাই, 
প্রতি অণুপরমাণুতে তাই। এবং এ কথাটি বলতে পারা 
মোটেই সহজ নয় জেনো | তোমরা সবাই এখনো! তরুণ, 
এবং সেটা আনন্দেরই কথা, কারণ তারুণ্যই স্বর্গ, কিন্তু 
আমরা বুড়ো হয়েছি যারা, বিশেষ আমি, আমি বেশ 
বলতে পারি যে শ্রীঅরবিদন্বের যোগ মাঝে-মাঝেই 
আমাকে প্রায় নরক দেখিয়ে ছেড়েছে, তবে সান্ত্বনার 


* অরবিন্দ আশ্রমের ছাত্রদের কাছে enne ভাষণ 
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কথা এই যে তিনিই, আবার বলেছেন, স্বর্গে পৌছবার 
ওটাই হ’ল সব চেয়ে REAY | 

_ মা-পবিভ্রদা সম্পর্কে বলেছিলেন শোনা যায় যে 
পবিত্রদা সেই প্রথম থেকেই তাঁর পথে অনন্মমনা হয়ে 
আছেন, কখনো সংশয়ে বা দোটানায় পড়েননি--এবং 
তাঁর এই উক্তির মধ্যে তোমরা শ্রীঅরবিনের নিজের 
সম্বন্ধে সেই উক্তির we পাবে যে তিনি পণ্ডিচেরীতে 
একবার স্থিত হওয়ার' পর আর কখনে| ডাইনে বায়ে 
ফেবেননি। খকবেদের একটি মন্ত্রের কথা এই সুত্রে মনে 
পড়ছে । অদিতি, যিনি অনন্ত যা, প্রাচীন একটি শ্লোকে 
ইন্জ্রকে ডেকে বলছেন যে, হে ER AÈ হল সেই সনাতন 


পথ যা আবার আবিষ্কৃত হল। সকল দেবগণ এই পথেই c 


উধ্বয়িত হয়ে জন্মলোকে উত্তীর্ণ হয়েছেন | Eat, তুমিও 
স্বীয় বৃদ্ধির জন্ম এই পথই অবলম্বন করবে, কখনো 
ভিন্নপথ অবলম্বন করে তোমার মাতার উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ 
হতে দেবেন1।” এবং যথার্থ অদিতি-তনয় পবিত্রদা, 
চিরদিন এই উধ্বপথেই থেকেছেন | 

এই অদিতি কে? এখানে অল্প প্রসঙ্গাস্তরে যেতে 
হয়। 

একবার চম্পকলাল তার জন্মদিনে ছুটি ছবি একে 
মাকে দেন,” ছুটি পদ্মের ছবি, একটিতে একটি সাদ! পদ্ম, 
অনুটিতে একটি .লাল। এখন তোমাদের wg তিনি 
অবশ্য জন্মদিনে কার্ড ই শুধু করেন, ব! পাথরে আকার 
কাক কিন্তু তা থেকে ভাবলে ভুল হবে যে তিনি অন্য 
শিল্প পারেন না। মা তার নাম দিয়েছেন “মাষ্টার অব, 
কার্ড স”-_ আমরা তাঁকে বলতাম “মাস্টার অব, লোটাস 
পেন্টিং_ অর্থাৎ পদ্ম-আচার্ষ। পদ্ম দুটি দেখে মা বললেন, 
“আচ্ছ! আমি শ্রীঅরবিন্দকে এগুলি দেখাবো, এর গায়ে 
তাঁর আশীর্বাদ লিখে দিতেও বলবো চম্পক তাতে 
বলেন, “তাহলে মা, তুমি এ সঙ্গে তাকে কিছু লিখে 
দিতেও বলো না!” চম্পক আমাকে বলেন, “সাদা 
পদ্মের নীচে শ্রীঅরবিন্দ লিখে দিয়েছিলেন “অদিতি”, 
আর লাল পদ্মের নীচে মা লিখেছিলেন “অবতার” এবং 
অন্যকে এগুলি দেখাতে মা নিষেধ করেছিলেন | আমি 


পবিত্র কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের টেপ.বেকর্ড থেকে JR 
qu কৃত অনুবাদ প্রকাশিত হয় - E শ্রাবণ ১৩৭৬--ম, শৃ, 





[ তৃতীয় সংখ্য! 
বললাম, “কেন ?” চম্পকলাল বলেছিলেন, “মা বলেন 
লোকে এসব বুঝবে না৷” 

আমাদের মুল বক্তব্তে এবার ফেরা wy] এই 
অদ্দিতি অর্থাৎ ভাগবতী ভ্রননীর সঙ্গে পবিত্রদার সম্পর্ক 
কী ছিল? আবার চম্পকলালের কথাতেই বলি, “মা 
প্রথম দিন পবিভ্রদাকে দেখেই চম্পককে বলেছিলেন, 
"আমি শ্রীঅরবিন্্কে বলেছি যে ভারতের বাইরে আমার 
চিঠিপত্র লেখার কাজ আমি একে দিয়ে করাবো 1” চম্পক 
আরো বলেন, “মার একটা কাঠের ছোট করে কারখান! 
ছিল, সেখাঁনে কিছু কিছু জিনিস আমার উপর তৈরী করে 
দেবার ভার ছিল। মা সেখানেও পবিত্রদাকে লাগিয়ে 
দেন। পবিভ্রদা সেখানে যে টেবিলটা তৈরী করেন সেটায় 
রেখে কাপড় জামা ইস্ত্রী করা হ'ত ।” 

বাড়ির যে অংশে পবিত্রদ! থাকতেন সেট! একটা লম্বা 
টানা দরদালান দিয়ে মা'র দিকের- অংশের সঙ্গে যোগ 
করা। এটা এইজন্যই এইভাবে তৈরী যাতে দরকার 
পড়লেই মা’ও তার কাছে সহজে আসতে পারেন, বা 
ডাকলে পবিব্রদাকেও তীর কাছে পেতে পারেন। দেখা 
যেত সারাদিনে এটা সেটা নিয়ে মা প্রায় সব সময়েই 
পবিভ্রদার ঘরে গিয়ে হাজির হচ্ছেন। শিশির 
একাধিকবার যখন পবিব্রদার ঘরে বসে. স্কুল নিয়ে 
আলোচনা করছেন, হঠাৎ সেখানে মাকে আসতে দেখে 
চমকে উঠেছেন। শিশিরকে কয়েকটা নির্দেশ দিয়েই 
মা চলে যান। এর বেশ কিছুকাল পরে, একদিন সকাল 
প্রায় w-B| হবে, শুনলাম মা তার বাথ, থেকে বেরিয়ে 
প্রায় চীৎকার করে পবিত্রদার নাম ধরে ভাকছেন,-- 
“পবিত্র, পবিত্র !”_আমার একটু ভয়ই হল, কারণ 
ভগবান জানেন পবিভ্রদা তখন কি করছিলেন, দাঁড়িই 
কামাতে বসেছেন না কফিতে চুমুক দিচ্ছেন, দেখি তিনিও 
্রস্তে সাড়া দিয়ে প্রায় দৌড়তে-দৌড়তেই মার কাছে - 
হাজির । মা স্কুলের ব্যাপার নিয়ে পবিভ্রদাকে বেশ 
বকাবকি করে গেলেন, আঁর পবিত্রদ! শাস্তভাবে মাধ! 
নীচু করে ধীড়িয়ে সব শুনে গেলেন। এও শুনেছি যে 
ব্যালকনি দর্শনের সময় ম! পবিভ্রদার শোবার ঘরের 
ভিতর দিয়ে চলে আসতেন এবং সে সময় যদি চোখে 
পড়ত যে পবিত্রদা এখনে! ঘুমিয়ে আছেন তো তাকে 
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য়ে দিতেন। এ সবই সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনা, 
৪ সন্তানের ভিতরে যে নিবিড় আত্মিক সম্পর্ক 
[ছাট ছোট ঘটনাগুলির ভিতর দিয়েই জান! যায়। 
আরো জান যে আশ্রমের সেই প্রথম দিন থেকে 
[ডি বরাবর পবিত্রদাই চালিয়েছেন, কারণ আর 
দিয়ে মার বিশ্বাস ছিল ন!। পবিত্র মাকে 
কার্টে নিয়ে গেছেন, সেখান থেকে প্রে-গ্রাউণ্ডে 
সছেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দরকার পড়লে গাড়িতে 
T অপেক্ষা করেছেন, তারপর তাকে বাড়ি 
এনেছেন। বাইরে বেড়ানোর জন্ম হলেও৮_ 
সেই প্রথম দিকের কথ| বলছি,-সব সময় 
? মার চালক । কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের রথের সারথি 
qer, আর এখানে আমরা দিবাজননীর 
কের রথের সারথিরূপে দেখলাম পবিব্রদদাকে | 
teier aefa দর্শনের ক্ষমতা আছে, 
খ শুনেছি যে একবার যখন পবিত্রদা মাকে 
নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, তিনি দেখলেন সেই 
ন নিয়ে যাচ্ছে কয়েক জোড়া তেজী ঘোড়া 
সংখ্যা এবং তাদের রঙের কথা কি 
ন মনে নেই] এবং তাদের ফুল্প রাজকীয় 
ক সময় প্রয়োজনে xi. জন্য ডাক্তার ডেকে 
রও ছিল পবিত্রদার উপর | “সাবিত্রীর 
'ল তাই বলা যায় যে পবিত্রদাষেন ছিলেন 
চারের ঘর,মা সেই ঘরে যথেষ্ট বসবাস করেছেন! 
tata ছাড়া জানিনা এই সম্পর্কের কথা আর 
যায় এমন নিবিড় ও গভীর করে বলা যায় 
কবার দেখেছি মার সামনে নতজানু হয়ে বসে 
| স্বাভাবিক styre তার হাত -থেকে 


টি ফুল নিচ্ছেন, অর্থাৎ এত ঘনিষ্ঠতা! সত্বেও 
নো তিনি বিস্মৃত হন নি যে ধার সামনে নীচু 
হন তিনি, তিনি মা, দিবাজনীন স্বয়ং! মার 
‘জন্মদিনে কলকাতা পাঠমন্দির থেকে মা'র 
tyt অভিজ্ঞতার বিষয়ে লেখার অনুরোধ 
qw| বলেছিলেন যে তা এত ব্যক্তিগত যে 
| যায় না। 

| বলতে পার যে এই সান্নিধ্য বা এই সম্পর্ক 


পবিত্রদা প্রসঙ্গে ৮৫ 


কতখানি ভাগ্য থাকলে তবেই সম্ভব। কিন্ত এই ভাগ্য 
আবারদ্ধরে রাখা দায়। মা হলেন স্বয়ং শক্তি, সেইজন্য 
স্বভাবতই তাঁর থেকে একটা cow বিচ্ছুরিত হয়,_সেটা 
রূপান্তরের বেগ, এবং এ রকম FFT আছেন যে সেই 
বেগ সহ করতে পারেন? নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলিঃ 
যখন শ্রীঅরবিন্দের সেবার ww তার সামিধো আসি,আমি 
ছিলাম একটি কচি সবৃজ চিকন পাতার we | সকালের 
«te রোদ লেগে সেই পাতা সতেক্গ সফল ও হৃঠাম 
হল, কিন্তু we দিন যেতে লাগল সেই সবুজ কিন্ত 
টকটকে লাল’ হুল না, তা হল ছ্যাকরা-ছ্যাকর! ধূসর” 
বাদামি লালের একটা জোড়াতালি, অর্থাৎ সূর্ঘের Cow 
ছিল এতটাই প্রখর । 

মা*র উপস্থিতি আমাদের মধো কি রকম প্রতিক্রিয়ার 


Uf করত। তার একটা উদাহরণ দিই। একদিন 


শ্রীঅরবিন্দ শুয়ে আছেন তার বিছানায়, ষেন মহাশিব 
শয়নে আছেন আর আমর! তার প্রমথগণ নীচে তার 
বিছানা! ঘিরে মেঝেয় বসে তার মুখ থেকে তার ইংল্যান্ডের 
ছাত্রজীবনের গল্প শুনছি। তাঁর গলার স্বর মৃদু, নরম, 
এবং আমরা একেবারে তন্ময় হয়ে গেছি, পাছে একটি 
শব্দও বাদ পড়ে! এক সময় হঠাৎ প্রায় চুপিচুপি বলার 
মত শ্রীঅরবিন্দ বললেন, “মা আসছেন!” এবং আমরা 
সঙ্গে সঙ্গে কেউ তার দিকে পিছন ফিরে কেউ পাশ ফিরে 
সকলে ভাল ছেলে সেজে বসে গেলাম। মা ঘরে এসে 
ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে সাশ্মিত মুখে বললেন, “ওর! আবার 
আপনাকে দিয়ে কথা বলাচ্ছে তো।” বলে চলে 
গেলেন। 

মা’র উপস্থিতির এই চমকের কথা, ষ! প্রকৃতিতে 
প্রায় বৈছ্যাতিক, আরো! উদাহরণ সহ তোমাদের কাছে 
ব্যাখ্যা করার দরকার নেই, কারণ তার সঙ্গে তোমাদের 
সকলেরই পরিচয় আছে। পবিত্রদা এবং অন্যরা যার! 
তার অত্যন্ত কাছে থেকেছেন তাদের এই শক্তির সম্পূর্ণ 
বেগটা ধারণ করতে হয়েছে, এবং আমি বলব তারা তা 
সার্থকভাবে পেরেছেন, কারণ প্রথমত তাদের প্রস্তুতি 
ছিল দীর্ঘ, এবং সেটা efus] আঁসার সময়ে ও যে 
মহামান্য অবচেতন মহোদয় কাজে নেমেছিলেন, তারে! 
আগে সম্পূর্ণ হয়। তাছাড়া এঁরা ছিলেন উন্নত আধার, 
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খাদের সম্বন্ধে বলা যাঁষ যে এঁরা ঈশ্বরকে ছু'য়েছেন, 
ঈশ্বরকে অনুভব করেছেন, এবং মা তাদের পথ ঠিক করে 
হাঁত ধরে স্বয়ং তাঁদেরকে যার যার পথে তুলে দিয়েছেন : 


ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে শ্রীঅরবিন্দ ও 
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'*She held their hands, she chose 
their path" who “saw, felt, knew th! 


| 


শ্রীমায়ের অর্চনানুষ্ঠান | 
অনুষ্ঠান সংবাঁদ | 


গত ২৪শে এপ্রিলের পুণাদিবসে বিকাল ৬টায় 
নবনির্বাচিত কমিটি কতৃক ময়দানস্থিত ইস্টবেঙ্গল 
ক্লাব-গৃহে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের প্রতিকৃতির শুভ 
অভিষেকানুষ্ঠান পুষ্পার্ধ্য ও প্রার্থনাদির দ্বারা স্বসম্পন্ন 
হয়। 

ক্লাবসদস্য শ্রীসীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উপহার 
প্রদত্ত প্রতিকৃতিটি মালা-পুষ্প-ধৃপাদ্দিদ্বারা সুশোভিত কর! 
হয় এবং কতৃপক্ষ, সদস্য ও খেলোয়াড়গণের উপস্থিতিতে 
ভাবগম্ভীর পরিবেশে শ্রীঅরবিনোর বাণী ও রচনা 
থেকে পাঠ 5e সমবেত প্রার্থনা ও ধ্যানান্তে স্থাপন কর! 
হয়। 

ভ্রীবন্ব্যোপাধ্যায় এই বিশেষ দিনটির তাৎপর্য এবং 
শ্রীমায়ের পুণ্যমুহূর্তাট স্মরণ করেন এবং শ্রীঅরবিন্দের 


, ভগবান তোমার কাছে আনত হয়ে'আসতে পারেন কিন্তু তাকে 


Li 
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‘Physical Culture € ‘sports activity 
বাণী থেকে পাঠ করেন। শ্রীমায়ের বাণীও + 
শোনান হয়। তৎপরে নবনির্বাচিত ক্লাব-সম্প i 
নৃপেন দাশ খেলাধুলায় নিয়মাম্ববতিতার ( disci, 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তার প্রণতি জ্ঞাপন করের্ন। ' 
ভাষণান্তে উপস্থিত সভ্যগণ পাঁচ মিনিট কাল 
ও ধ্যান করেন। পরিশেষে উপস্থিত সকলকে 
(টফি) বিতরণ কর! হয়| প্রতিদিন (প্রতির 
ধৃপধূনা দেবার বাবস্থাও কর! হয়। ) i 
পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম-সম্পাদক শ্রদ্ধেয়, 
নলিনীকান্ত গুপ্ত মহোদয় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ে- 
ক্লাবের উক্ত অনুষ্ঠানের প্রতি শুভেচ্ছা ও d 
এবং শ্রীমায়ের বাণী ও আশীর্বাদ প্রেরণ করেন । 
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ঠিক বুঝতে হ'লে তাঁর কাছে তোমাকেও উঠে আসতে হবে । ৃ 
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